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রাসূল  (সাঃ)  মদীনায়  তাঁর  দশ  বছেরর  জীবেন  যা  িকছু  কেরিছেলন  তার  উদ্েদশ্য  িছল  ইসলােমর  উচ্চতর
মূল্যেবাধগুেলার বাস্তবায়ন৷ মদীনায় সামািজক ও সাংস্কৃিতক সংস্কার িছল এরই অংশ৷ আমরা আেগও বেলিছ িবশ্বনবী
(সাঃ) ইসলােমর লক্ষ্যগুেলা বাস্তবায়েনর জন্েয উপযুক্ত পিরেবশ সৃষ্িটসহ জাতীয় ঐক্েযর পদক্েষপ িনেয়িছেলন৷
িতিন ভুল রীিত ও কু-প্রথাগুেলার পিরবর্েত মহান আল্লাহর িবধানেক সমােজর চািলকাশক্িতেত পিরণত কেরন৷ তাওহীদ
বা একত্বাদ সমােজর মানুেষর মধ্েয অহংকার বা িবেভদ ও িবভক্িতর সীমােরখাগুেলা মুেছ েফেল এবং এটাই হেয় ওেঠ

মুসলমানেদর একতার েকন্দ্রিবন্দু৷
মদীনার মানুেষর মন েথেক জােহলী যুেগর ধারণাগুেলা মুেছ েফলা িছল েসখােন ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয
িবশ্বনবী (সাঃ)'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্েষপ৷ অেযৗক্িতক প্রথা ও রীিতর িবরুদ্েধ সংগ্রাম করেত ও িবেবেকর
অনুসারী  হেত  রাসূল  (সাঃ)'র  আহবান  িছল  তাঁর  প্রবর্িতত  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  অন্যতম  প্রধান  কর্মসূচী৷  েসযুেগ
সাংস্কৃিতক অনাচার তথা ভুল ধারণাগুেলা সমােজর অস্িতত্েবর জন্েয হুমকী হেয় উেঠিছল৷ উদাহরণ িহেসেব বলা যায়
েসযুেগ  দয়াহীনতা  বা  িনর্দয়  আচরণেক  সাহিসকতা  বেল  মেন  করা  হেতা  এবং  রক্তপাত  ও  হত্যাকান্ডেক  মেন  করা  হেতা
বীরত্ব!  বলদর্পীতা  িছল  শ্েরষ্ঠত্েবর  মানদন্ড  এবং  েগাত্রীয়  বা  বংশীয়  গর্ব  ও  অহংকার  িছল  মূল্যেবাধ  বা
সম্মানজনক  িবষয়!  জনগেণর  মধ্েয  আেলাচনা  ও  মত  িবিনমেয়র  আসর  িছল  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  অন্যতম  প্রধান  রাষ্ট্রীয়
কর্মসূচী৷  এর  ফেল  জ্ঞান-চর্চার  এক  বাঁধ-ভাঙ্গা  েজায়ার  সৃষ্িট  হয়  এবং  জনগেণর  সৃষ্িটশীল  িচন্তাশক্িতর
িবকাশ ঘেট৷ রাসূেল েখাদা (সাঃ) সবার মধ্েয জ্ঞােনর আেলা ছিড়েয় েদয়ার জন্েয মদীনায় একিট প্রিতষ্ঠানও গেড়

তুেলিছেলন৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)  সবার  মধ্েয  জ্ঞােনর  আেলা  ছিড়েয়  েদয়ার  লক্ষ্েয  িশক্িষত  বা  অক্ষর-জ্ঞান  সম্পন্ন  সবাইেক
িশক্ষক িহেসেব দািয়ত্ব পালেনর িনর্েদশ িদেয়িছেলন৷ িতিন জ্ঞান অর্জনেক ফরজ বা অবশ্য পালনীয় দািয়ত্ব বেলও
েঘাষণা  কেরন৷  গেবষকেদর  মেত  রাসূল  (সাঃ)'র  রাষ্ট্র  পিরচালনার  রীিত  ও  প্রশাসিনক  ব্যবস্থা  িছল  িনখুঁত  এবং
সুসমন্িবত৷ একদল সিচব বা েলখক রাষ্ট্র পিরচালনার ক্েষত্ের িবশ্বনবী (সাঃ)-েক সহায়তা করেতন৷ এঁেদর মধ্েয
চারজন সম্মািনত সাহাবী পিবত্র েকারােনর বাণী িলিপবদ্ধ করেতন৷ এছাড়াও দুজন েলখক জনগেণর মধ্েয প্রিতিদন যা
ঘটেতা তা িলিখত প্রিতেবদন িহেসেব রাসূল (সাঃ)'র কােছ েপশ করেতন৷ অন্য দুজন েলখক িবিভন্ন েগাত্র সম্পর্িকত
িবষয় নিথবদ্ধ করেতন৷ িবশ্বনবী (সাঃ) ৈবেদিশক সম্পর্ক িবষেয়ও দুজন েলখক িনেয়াগ কেরিছেলন৷ হযরত জােয়দ িবন
সােবত (রাঃ) েসযুেগর রাষ্ট্রপিত বা েনতৃবৃন্েদর কােছ রাসূেলর পক্ষ হেয় িচিঠ িলখেতন৷ প্রাত্যিহক িবষয়গুেলা

িলিপবদ্ধ থাকায় রাষ্ট্েরর িবিভন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হেতা এবং রাষ্ট্ের শৃংখলাও বজায় িছল৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  প্রবর্িতত  রাষ্ট্েরর  প্রথম  িদেক  এসব  রাষ্ট্রীয়  প্রিতষ্ঠান  েবশ  সাদামাটা  িছল৷
পরবর্িতকােল  এসব  প্রিতষ্ঠান  িবস্তৃত  ও  পিরপূর্ণ  রূপ  েনয়৷  রাসূল(সাঃ)  শ্রম  িবভাজন  ও  িবিভন্ন  িবষেয়
সংস্কােরর লক্ষ্েয েযাগ্য েলাক বা প্রিতিনিধ িনেয়াগ করেতন এবং তােদরেক মদীনার আশপােশ পাঠােতন৷ এসব িমশেন
প্রত্েযেকর দািয়ত্ব সুিনর্িদষ্ট িছল এবং িতিন দািয়ত্বশীলেদর কাছ েথেক তােদর কােজর িরেপার্ট িনেতন৷ এমনিক
িবশ্বনবী  (সাঃ)  তাঁর  প্রিতিনিধেদর  কর্মদক্ষতা  মূল্যায়েনর  জন্েয  একদল  েলাক  িনেয়াগ  কেরিছেলন  যারা  ঐ
প্রিতিনিধেদর েযাগ্যতা বা দূর্বলতা সম্পর্েক িরেপার্ট িদেতন৷ এসব ব্যবস্থা েথেক েবাঝা যায় আজ েথেক ১৪০০



বছর  আেগ  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  রাষ্ট্রপ্রধান  িবশ্বনবী  (সাঃ)  রাষ্ট্রীয়  তদারিকর  িনখুঁত  ব্যবস্থা  গেড়
তুেলিছেলন৷

মহানবী  (সাঃ)  তাঁর  ইসলামী  রাষ্ট্ের  িবচার  িবভাগও  গেড়  তুেলিছেলন৷  এই  িবচার  ব্যবস্থা  েথেকই  পরবর্িতকােল
ইসলামী  িবচার  ব্যবস্থার  সংস্কৃিত  বা  নীিতমালা  িবকিশত  হেয়েছ৷  ইসলােমর  আিবর্ভােবর  আেগ  শুধু  দাবী  েপশ  ও
যুদ্ধ  বা  বলপ্রেয়াগ  অথবা  েগাত্রপ্রধােনর  পক্ষপাতমূলক  িনর্েদশই  িছল  আইন  বা  অিধকার  সংক্রান্ত  িবেরাধ
মীমাংশার পদ্ধিত৷ আর েগাত্র-প্রধানও সাধারণতঃ ধনী বা শক্িতশালী েলাকেদর পক্েষ রায় িদেতন৷ িকন্তু িবশ্বনবী
(সাঃ)'র প্রবর্িতত িবচার- ব্যবস্থায় এসব অন্যায় প্রথা িনিষদ্ধ করা হয় এবং আইেনর দৃষ্িটেত সবাইেক সমান বেল
েঘাষণা করা হয়৷ জােহলী যুেগ েকােনা েগাত্েরর এক ব্যক্িত েকােনা অপরাধ করেল কখনও কখনও পুেরা েগাত্রেক েস
জন্েয  েদাষী  সাব্যস্ত  করা  হত৷  িকন্তু  ইসলােমর  নবী  (সাঃ)  জােহলী  যুেগর  ঐ  িনয়ম  বািতল  কের  েঘাষণা  কেরন  েয,

েকােনা ব্যক্িতর অপরােধর জন্েয অন্য েকউই সাজা পােব না৷
িবশ্বনবী (সাঃ) িনেজই ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রধান িবচারপিত িছেলন৷ জনস্বার্থ িবষয়ক কােজ রাসূল (সাঃ)েক িবচারক
িহেসেব  েমেন  িনেত  পিবত্র  েকারআেনও  িনর্েদশ  এেসিছল৷  েযমন,  সূরা  িনসার  ৬৫  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  েতামার
পালনকর্তার কসম, যারা তােদর মধ্েয সৃষ্ট িববােদর ব্যাপাের েতামােক (রাসূল-সঃ)েক িবচারক িহেসেব েমেন িনেব

না ও েতামার মীমাংশার ব্যাপাের পুেরাপুির সন্তুষ্ট হেব না তারা ঈমানদার হেব না ৷
এমনিক  রাসূল  (সাঃ)'র  সােথ  মদীনার  িবিভন্ন  েগাত্েরর  েয  চুক্িত  হেয়িছল  েসসেবও  িবিভন্ন  িবেরাধ  মীমাংশার
ক্েষত্ের  িবশ্বনবী  (সাঃ)েক  িবচারক  িহেসেব  েমেন  েনয়া  হেয়িছল৷  েযমন,  চুক্িতর  একিট  ধারায়  বলা  হেয়েছঃ  এই
চুক্িতর  অনুসারীেদর  মধ্েয  যিদ  এমন  িবেরাধ  ও  দ্বন্দ্ব  েদখা  েদয়  েয  তার  ফেল  অশান্িত  বৃদ্িধর  আশঙ্কা  থােক

তাহেল ঐসব িবেরাধ মীমাংশার জন্েয আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর কােছ রুজু করা হেব৷
অর্থাৎ জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙখলা বা জনিনরাপত্তায় েকােনা ব্যাঘাত সৃষ্িটর আশঙ্কা থাকেল েসক্েষত্ের
রাসূলই  িছেলন  িবচারক৷  অবশ্য  পরবর্িতেত  ইসলামী  সমােজর  পিরিধ  িবস্তৃত  হেত  থাকায়  জনগেণর  িববাদ  মীমাংশার
ক্রমবর্ধমান  চািহদা  েমটােনার  জন্েয  রাসূল  (সাঃ)  পর্যায়ক্রেম  মদীনার  বাইের  িবিভন্ন  শহের  কেয়কজন  েযাগ্য

ব্যক্িতেক িবচারক িহেসেব িনেয়াগ কেরন৷
রাষ্ট্র পিরচালনার ক্েষত্ের িবশ্বনবী (সাঃ)'র প্রধান লক্ষ্য িছল ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা ও ৈবষম্য দূর করা৷
সমােজর স্থায়ীত্ব ও িবকােশর জন্েয ন্যায় িবচার প্রিতষ্ঠা অপিরহার্য৷ মহান আল্লাহ িনেজ ন্যায় িবচারক এবং
তাঁর ন্যায় িবচার িবশ্েবর সব ক্েষত্েরই িবস্তৃত৷ প্রত্েযক মানুষ তার সৎ কাজ ও মন্দ কােজর পিরমাণ অনুযায়ী
প্রিতফল পােব৷ রাসূেল েখাদা (সাঃ) ন্যায়িবচারেক তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান মূলনীিত িহেসেব গণ্য করেতন
এবং িনেজর আচরণ ও তৎপরতার মাধ্যেম ন্যায়িবচারেক সমাজেদেহর মূল প্রাণশক্িত িহেসেব ছিড়েয় িদেয়িছেলন৷ রাসূেল
েখাদা  (সাঃ)'র  রাষ্ট্ের  অিভজাত  শ্েরণীর  জন্েয  েকােনা  িবেশষ  সুিবধার  ব্যবস্থা  িছল  না৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র
রাষ্ট্ের  প্রত্েযক  ব্যক্িত  িছল  িনেজর  গন্তব্য  ও  েপশা  িনর্ধারেণ  স্বাধীন৷  িববাহ-বন্ধন,  িশক্ষা  ও
স্বাস্থ্যেসবার অিধকােরর ক্েষত্ের সমােজর প্রত্েযক ব্যক্িতর জন্েয সমান সুেযাগ িছল৷ এমনিক দাস-দাসীরাও
এক্েষত্ের সমান অিধকার েভাগ করেতা৷ এভােব িনপীিড়ত ও মজলুম মানুেষর ধ্যােনর ছিব িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ
(সাঃ) প্রত্যািশত ন্যায়িবচােরর সুফলেক সবার ঘের ঘের েপৗঁেছ িদেয়িছেলন এবং মুক্িতকামী মানবতা তাঁর ন্যায়

িবচােরর েছাঁয়ায় সুন্দর ও সুখময় ভিবষ্যেতর ব্যাপাের আশাবাদী হেয়িছল৷
মানবাতার মূক্িতদূত িবশ্বনবী (সাঃ) এমন সময় ইসলােমর প্রগিতশীল িবিধিবধান আরব সমােজ তুেল ধেরন যখন িবশ্েবর



অন্যান্য স্থান িছল অিবচার ও জঙ্গলী আইেনর আঁধাের কলুিষত৷ ঐসব সমােজর আইন ও িবচার িছল অত্যাচারীর পক্েষ ও
িনপীিড়ত বা মজলুেমর িবপক্েষ৷ সমােজর অিধকাংশ সুেযাগ সুিবধা িছল শুধু অিভজাত ও উঁচু শ্েরণীর করায়ত্ত৷

িকন্তু  অমািনষার  আঁধাের  আকীর্ণ  এই  পৃিথবীর  এক  অংেশ  মহানবী  (সাঃ)  এমন  এক  আেলািকত  আদর্শ  রাষ্ট্র  গেড়
তুেলিছেলন েযখােন িছল না অন্যায়-অিবচার ও অজ্ঞতার অন্ধকার,  িছল শুধুই আেলার বণ্যা এবং অিধকারহারা মানুষ
েপেয়িছল  কাঙ্ক্িষত  স্বািধকার৷  পৃিথবীর  িনকষ  অন্ধকাের  মদীনার  ইসলামী  রাষ্ট্র  িছল  েযন  এক  অত্যুজ্জ্বল
হীরকখন্ড,  যার  িবস্ময়কর  দ্যুিত  ও  আেলাকপ্রভা  কেয়ক  শতেকর  মধ্েয  ছিড়েয়  পেড়িছল  সুদুর  ইন্েদােনিশয়া  েথেক

মেরাক্েকা  এবং  মক্কা  েথেক  ইউেরােপর  গ্রানাডা  পর্যন্ত৷
ন্যায়িবচােরর  সর্েবাত্তম  আদর্শ  িবশ্বনবী  (সাঃ)  ন্যায়  িবচার  প্রিতষ্ঠার  ব্যাপাের  এতই  সেচতন  িছেলন  েয
জীবেনর েশষ িদনগুেলােত িতিন মদীনার মসিজেদ েঘাষণা কেরিছেলন,  আমার কােছ যিদ কােরা েকােনা প্রাপ্য অিধকার
িকংবা আমার িবরুদ্েধ কােরা েকােনা অিভেযাগ েথেক থােক তাহেল েস েযন তা েপশ কের৷ এক ব্যক্িত বেল উঠেলা, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! আপিন একিদন অসেচতনতাবশতঃ আপনার হােতর লািঠ বা চাবুক িদেয় আপনার বাহেন আঘাত করেত েচেয়িছেলন,
িকন্তু তা আমার গােয় েলেগিছল এবং আিম এখন তার প্রিতেশাধ িনেত চাই৷" রাসূল (সাঃ) তখনই ঐ লািঠ বা চাবুক আনার
িনর্েদশ  িদেলন৷  এরপর  িতিন  তাঁর  ওপর  প্রিতেশাধ  েনয়ার  জন্েয  েসই  চাবুক  বা  লািঠ  ঐ  ব্যক্িতর  হােত  িদেলন৷
িকন্তু  ঐ  ব্যক্িত  নত  হেয়  রাসূেলর  পিবত্র  েদেহ  চুেমা  েখেয়  বলেলা,  আসেল  আিম  েদখেত  েচেয়িছলাম  ন্যায়  িবচার

কােয়েমর জন্েয আপিন কতটা িনষ্ঠাবান৷

নূরনবী  েমাস্তফা  (সাঃ)  তাঁর  অসাধারণ  গুণাবলী,  চিরত্র-মাধুর্য  ও  সততার  মাধ্যেম  জনগেণর  ভালবাসার
েকন্দ্রিবন্দু ও  ইসলামী সমােজর মধ্যমিণেত পিরণত হেয়িছেলন৷ তাঁর েযসব মহতী গুণ ইিতহােস িচরিবস্মেয়র আকর
হেয়  আেছ  েসসেবর  মধ্েয  অন্যতম  হেলা  পরস্পর  িবিচছন্ন  ও  মারমুেখা  জািত  বা  েগাত্রগুেলােক  এক  অিভন্ন  সত্তায়
সীসা-ঢালা-প্রাচীেরর মেতা ঐক্যবদ্ধ করা৷ িবশ্বনবী (সাঃ)'র অেলৗিকক চিরত্র মাধূর্েযর পরশ-পাথেরর েছাঁয়ায়
জািতগত  ৈবষম্য,  বংশীয়  বা  েগাত্রীয়  আিধপত্যকািমতা  ও  উগ্র  জাতীয়তার  সমস্যা  িবলুপ্ত  হেয়  মুসিলম  সমােজর
সর্বত্র  ভ্রাতৃত্ব  ও  ঐক্েযর  অটুট  বন্ধন  সৃষ্িট  হেয়িছল৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)  এটা  জানেতন  েয  প্রত্েযক  জািতর

শক্িতমত্তা  ও  অগ্রগিত  েস  জািতর  সংহিত  ও  ঐক্েযর  ওপর  িনর্ভরশীল৷
আরেবর  জােহলী  সমােজ  েকােনা  রাষ্ট্রীয়  ও  সামািজক  িবধান  না  থাকায়  তারা  িছল  অৈনক্য  ও  িবেভেদ  অভ্যস্ত৷  এ
অবস্থায় িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) িবিভন্ন িলিখত চুক্িতর মাধ্যেম মদীনার েগাত্রগুেলার মধ্েয সামািজক
ও রাজৈনিতক ঐক্য গেড় েতােলন৷ আকাবার অঙ্গীকার বা চুক্িত স্বাক্ষেরর সময় িতিন িবিভন্ন গ্রুপ বা েগাত্েরর
প্রিত  বেলিছেলন,  িনেজেদর  মধ্য  েথেক  ১২  ব্যক্িতেক  প্রিতিনিধ  িহেসেব  িনর্বািচত  করুন  যােত  তারা  িনজ  িনজ
েগাত্েরর  মধ্েয  সংঘিটত  ঘটনার  ব্যাপাের  দািয়ত্বশীল  ও  তত্ত্বাবধায়ক  হেত  পােরন৷  "  রাসূল  (সাঃ)'র  এ  পদক্েষপ
জনগণেক এত খুশী কেরিছল েয যখন ঐ েগাত্রগুেলার প্রিতিনিধদল আকাবার কােছ রাসূল (সাঃ) েক েদখেত ও তাঁর বক্তব্য
শুনেত পায় তখন তারা বেলিছল েয,  আল্লাহ হয়েতা আপনার মাধ্যেমই আমােদর জনগণেক ঐক্যবদ্ধ ও  পরস্পেরর িববােদর

মীমাংসা করেবন৷"
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনার জনগেণর মধ্েয ভ্রাতৃত্ব , সহমর্িমতা ও প্রীিতর বন্ধন ফুেলর সুরিভর
মেতা ছিড়েয় িদেয়িছেলন৷ তাঁর কথা ও বাণী সবখােনই মধুময় অিময় সুধার মেতা মানুেষর অন্তের স্থান কের িনত৷ িতিন
বেলেছন, সংঘবদ্ধতার মধ্েযই রেয়েছ রহমত এবং িবিচছন্নতার মধ্েয রেয়েছ শাস্িত বা যাতনা৷ িবশ্বনবী (সাঃ) আেরা



বেলেছন,  মুিমনেদর  পারস্পিরক  সহমর্িমতা,  বন্ধুত্ব  ও  ভােলাবাসা  এক  অিভন্ন  েদেহর  মেতা৷  এ  েদেহর  েকােনা  এক
অংেশ ব্যাথা জাগেল শরীেরর অন্য অংেশও তা অনুভুত হয়৷

মহানবী  (সাঃ)  একিট  ঐক্যবদ্ধ  সমাজ  ও  একিট  সার্বেভৗম  রাষ্ট্র-ব্যবস্থা  গেড়  েতালার  জন্েয  সব  মুসলমানেক
মিদনায় িহজরত করার িনর্েদশ িদেয়িছেলন৷ িতিন প্রথেম এ জন্েয এক সভার আেয়াজন কেরন৷ ঐ সভায় িতিন িতনশ মুহািজর
ও আনসারেক ভ্রাতৃত্ব বন্ধেন আবদ্ধ কেরন৷ তাঁরা এই মর্েম প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হন েয সত্েযর পেথ এেক অপরেক সাহায্য
করেবন এবং এমনিক মৃত্যুর পরও তাঁরা পরস্পেরর সম্পেদর উত্তরািধকারী হেবন৷ িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)
তাঁেদর  প্রত্েযেকর  হাতেক  অন্য  এক  মুসিলম  ভাইেয়র  হােতর  ওপর  ন্যস্ত  কেরন৷তেব  হযরত  আলী  (আঃ)  সঙ্গী  বা
যুগলিবহীন  েথেক  যান৷  এ  অবস্থায়  হযরত  আলী  (আঃ)  বলেলন,  ইয়া  রাসূলুল্লাহ,  সবাইেতা  ভাই  েপেয়  েগল,  আমােক  েতা
কােরা সােথ ভ্রাতৃত্ব বন্ধেন আবদ্ধ করেলন না৷ রাসূল (সাঃ) বলেলন,  মহান আল্লাহর শপথ !  তুিম আমার ভাই,  আমার
স্থলািভিষক্ত ও আমার পরামর্শদাতা৷ েতামার সােথ আমার সম্পর্ক হারুন ও মূসার সম্পর্েকর মেতা, তেব পার্থক্য

হল আমার পের েকােনা নবী আসেবন না৷
নূরনবী  েমাস্তফা  (সাঃ)  তাঁর  দূরদৃষ্িটর  মাধ্যেম  িবিভন্ন  সমেয়  ও  ঘটনায়  মুসিলম  সমােজর  মদ্েয  িবেভদ  ও
অৈনক্েযর বীজ বা অংকুরগুেলা িবনষ্ট কের িদেতন৷ ওহদ যুদ্েধর সময় এক মুসিলম যুবক শত্রুেদর সােথ লড়াই করার
সময় কিবতা আবৃত্িত কের বলিছেলন, মাথা েপেত নাও এ আঘাত তরবািরর এ আঘাত আরব যুবেকর িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ
(সাঃ) ঐ মুসিলম যুবকেক বলেলন, বল, আিম আনসার যুবকেদর অন্যতম৷ এভােব িবশ্ব মানবতার নবী (সাঃ) যুদ্েধর ময়দােনও
েগাত্রবাদ  তথা  জািতেভদ  বা  জািতপূজার  ধারণা  প্রিতহত  করেতন  এবং  েখাদাভীিত  ও  সৎকর্মেকই  শ্েরষ্ঠত্ব  বা

েগৗরেবর  মানদন্ড  মেন  করেতন৷
ইসলাম ধর্ম েগাটা আরেব ছিড়েয় পড়েল আবু আেমর নােমর এক ইহুিদর গাত্রদাহ অসহনীয় হেয় ওেঠ৷ েস ইসলােমর িবস্তাের
বাধা সৃষ্িট এবং ইসলামী ঐক্েয ফাটল ধরােনার দূরাশা িনেয় আওস ও খাজরাজ েগাত্েরর েমানােফকেদর সােথ আন্তিরক
সহেযািগতা শুরু কের৷ েস এক িচিঠেত তার েমানােফক বন্ধুেদর কােছ িলেখিছল, েকাবা গ্রােম মুসলমানেদর মসিজেদর
পােশ  আেরকিট  মসিজদ  িনর্মাণ  কর  এবং  নামােজর  সময়  এই  নতুন  মসিজেদ  সমেবত  হও  যােত  মুসলমানেদর  ৈনিতক  মেনাবল

হ্রাস পায়৷ এই মসিজেদ ফরজ এবাদত-বন্েদগীর অজুহােত ইসলামেক পরািজত করার ব্যাপাের শলা-পরামর্শ করেব৷
িবশ্বনবী (সাঃ) তাবুক সফেরর উদ্েদশ্েয রওনা হেল েমানােফকেদর প্রিতিনিধদল তাঁর কােছ এেস বলেলা, বৃষ্িটেভজা
রােত  বৃদ্ধ  ও  অসুস্থ  ব্যক্িতরা  ঘর  েথেক  েকাবা  মসিজেদ  েপৗঁছেত  সক্ষম  নন৷  তাই  মহল্লার  েভতেরই  মসিজদ
িনর্মােণর অনুমিত িদেবন িক? রাসূল (সাঃ) েবশ অর্থপূর্ণ দৃষ্িটেত তােদর িদেক তাকােলন এবং িকছুই বলেলন না৷
তারা আবারও এ িবষেয় মহানবী(সাঃ)'র মত জানেত চাইেল িতিন সফর েথেক িফের এ ব্যাপাের পদক্েষপ েনেবন বেল জানান৷
িকন্তু েমানােফকরা রাসূল (সাঃ)'র অনুপস্িথিতর সুেযাগ িনেয় মসিজেদর নােম ইসলাম িবেরাধী তৎপরতার ঐ আস্তানা
গেড় েতােল৷ িবশ্বনবী (সাঃ) সফর েথেক িফের আসেল েমানােফকরা তাঁর কােছ ধর্ণা িদেয় বেল েয আল্লাহর রাসূল(সাঃ)
েযন  েসখােন  কেয়ক  রাকাত  নামাজ  পেড়  তথাকিথত  ঐ  মসিজদ  উদ্েবাধন  কেরন৷  এ  অবস্থায়  আল্লাহ  ওহী  নািজল  কের  ঐ
আস্তানােক মসিজেদ েজরার বা ক্ষিতকারক মসিজদ নােম অিভিহত কের শত্রুেদর ষড়যন্ত্র ফাঁস কের েদন৷ সুরা তওবার

১০৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
যারা  মুসলমানেদর  ক্ষিত  সাধন,  সত্য  প্রত্যাখ্যান,  িবশ্বাসীেদর  মধ্েয  িবেভদ  সৃষ্িট  এবং  অতীেত  আল্লাহ  ও
রাসূেলর িবরুদ্েধ সংগ্রাম কেরেছ, তারাই িনেজর েগাপন ঘাঁিট িহেসেব এ মসিজদ িনর্মাণ কেরেছ৷ অবশ্য তারা শপথ
কের  বলেব  েয  আমরা  সৎ  উদ্েদশ্য  িনেয়ই  এ  মসিজদ  িনর্মাণ  কেরিছ,  িকন্তু  আল্লাহ  স্বাক্ষ্য  িদেচছন  েয,  ওরা



িমথ্যাবাদী৷
এ আয়াত নািজল হবার পর নূরনবী (সাঃ) তথাকিথত ঐ মসিজদ বা েমানােফকেদর আস্তানািট ধবংস কের েদন৷ েজরার মসিজদ
ধবংেসর ফেল মুসিলম সমােজ রাজৈনিতক অৈনক্য সৃষ্িটর ষড়যন্ত্র অঙ্কুেরই িবনষ্ট হেয়িছল৷ এ ছাড়াও মুসলমানেদর
ঐক্য  ধের  রাখার  জন্েয  িবশ্বনবী  (সাঃ)  িবিভন্ন  ধরেনর  িশর্ক  ও  মূর্িত  পূজার  িবরুদ্েধ  িচন্তাগত  বা  ধর্মীয়
সংলাপ  ও  সাংস্কৃিতক  সংগ্রােমর  পদক্েষপ  িনেয়িছেলন৷  িতিন  একত্ববাদ  বা  এক  আল্লাহর  এবাদতেক  হযরত  ইব্রাহীম
(আঃ)'র  ধর্ম  বা  দ্বীেন  হািনফ  িহেসেব  অিভিহত  কেরন  এবং  েতৗিহদ  বা  একত্ববােদর  েচতনােক  সমােজ  িবস্তৃত  কেরন৷
একিদেক  নূরনবী  (সাঃ)'র  প্রেচষ্টা  ও  অন্যিদেক  পিবত্র  েকারআেনর  সুন্দর  বাণী  মানুেষর  মধ্েয  ঐক্েযর  েচতনা
েজারদার  কেরেছ৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  আকর্ষণীয়  আচার  ব্যবহার  মুসলমানেদর  মধ্েয  ঘিনষ্ঠতা  সৃষ্িট  করেতা  এবং

অমুসলমানরাও  তােত  প্রভািবত  হত৷
একবার যাইদ নােমর এক ইহুিদ পন্িডত রাসূল (সাঃ)'র কাছ েথেক িকছু পাওনা আদায় করার জন্েয তাঁর জামা ধের অত্যন্ত
রুক্ষভােব বলেলা,  েতামরা আবদুল েমাত্তােলেবর সন্তানরা ঋণ েশাধ করেত েদরী কের থাক৷ িবশ্বনবী (সাঃ)'র  একজন
সাহাবী  অত্যন্ত  উচ্চ  স্বের  ঐ  ইহুিদ  পন্িডেতর  এ  আচরেণর  প্রিতবাদ  জানায়৷  িকন্তু  রাসূল(সাঃ)  মুচিক  েহেস
বলেলন,  আমার আর তার অন্য েকােনা কথা বা আচরণ৷ আমােক বল েয,  আিম েযন সুিবেবচক হই,  আর তােক বল,  েকামল আচরেণর
মাধ্যেম পাওনা দাবী কর৷ এরপর িতিন ইহুিদ পন্িডতেক বলেলন, চুক্িত অনুযায়ী এখনও েতামার পাওনা িফিরেয় েদয়ার
জন্েয িতন িদন সময় বাকী আেছ৷ এরপর রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীেক বলেলন,  তার পাওনা িফিরেয় দাও,  েযেহতু েস তার
পাওনা আদােয়র ব্যাপাের িচন্িতত িছল েস জন্েয পাওনার েচেয়ও তােক িকছু েবশী িদেয় দাও৷ মহানবী (সাঃ)'র এ রকম

উন্নত ও পিরমার্িজত আচরেণর ফেল ঐ ইহুিদ পন্িডত মুসলমান হেয় যান৷
ঐক্য  সৃষ্িট  জগেতর  জন্েয  অপিরহার্য  ও  অমূল্য  এক  সম্পদ৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  পিবত্র  েকারআেনর
বাণীর  আেলােক  মুসলমানেদরেক  আল্লাহর  দাসত্েবর  মাধ্যেম  েখাদায়ী  রিশ  দৃঢ়ভােব  আকেড়  ধরার  দাওয়াত  িদেতন৷  আর
মুসলমানরাও িবশ্বনবী (সাঃ)'র উপেদশ অনুযায়ী কাজ কের কেয়ক শতেকর মধ্েযই জ্ঞান, সভ্যতা ও অগ্রগিতর পতাকাবাহী
হেয়িছল৷  আসেল  নূরনবী  (সাঃ)'র  িনেজই  যুেগ  যুেগ  মুসলমানেদর  জন্েয  ঐক্েযর  মাধ্যম  হেয়  আেছন৷  বর্তমােনও
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সমস্ত মুসলমােনর জন্েয পারস্পিরক ভােলাবাসা ও ঐক্েযর প্রধান চািলকাশক্িত

হেয় িবরাজ করেছন৷ মহান আল্লাহ নূরনবী ও তাঁর পিবত্র বংশধারার ওপর অেশষ দরুদ ও শান্িত বর্িষত করুন৷

িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  িছেলন  একাধাের  নতুন  জািত,  রাষ্ট্র  ও  নতুন  সভ্যতার  রূপকার৷  সম্পূর্ন
প্রিতকূল পিরেবেশ বা স্েরােতর সম্পূর্ণ িবপরীেত তৎকালীন আরব সমােজর জােহলী প্রথা ও রীিত এবং ৈবষম্যমূলক
সামািজক  ও  সাংস্কৃিতক  কাঠােমাগুেলােক  েভঙ্েগ-চুের  রাজৈনিতক,  সামািজক,  অর্থৈনিতক  ও  সাংস্কৃিতক  ক্েষত্ের
কল্যাণকর  সংস্কার  সাধন  কের  আদর্শ  সভ্যতার  বুিনয়াদ  গেড়  েতালা  িছল  এক  অিবশ্বাস্য  সাফল্য৷  সমেয়াপেযাগী  ও
দূরদর্শী  পদক্েষপ  এবং  িবচক্ষণ  ব্যবস্থাপনা  বা  েনতৃত্েবর  মাধ্যেম  েনিতবাচক  পিরেবশেক  ইিতবাচক  ও  উন্নত
পিরেবেশ রূপান্তিরত করার অনন্য সাফল্য িছল আদর্শ মহাপুরুষ িহেসেব িবশ্বনবী (সাঃ)'র  শ্েরষ্ঠত্েবর অন্যতম

িদক৷
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) িবিভন্ন েগাত্েরর সােথ িলিখত চুক্িতর িভত্িতেত মিদনায় ইসলামী রাষ্ট্র গেড়
েতালার  পর  িবিভন্ন  সমস্যার  সম্মুখীন  হেয়িছেলন৷  এসব  সমস্যার  েকােনা  েকােনািট  িছল  রাজৈনিতক,  আবার  েকােনা
েকােনা  সমস্যা  িছল  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক৷  রাসূল  (সাঃ)'র  পরামর্েশ  ও  তাঁর  উৎসাহ  েপেয়ই  মক্কার  মুসলমানরা



মদীনায় িহজরত কেরিছেলন৷ িকন্তু তারা মিদনায় জীবন-উপকরণ ও জীিবকার সমস্যায় পেড়ন৷ কারণ, তারা ঘর-বাড়ী েছেড়
এেসিছেলন  এবং  এর  ফেল  নতুন  জায়গায়  চাকরী  বা  আয়  উপার্জেনর  সুেযাগ  তােদর  িছল  না৷  এ  অবস্থায়  মহানবী  (সাঃ)'র
পরামর্েশ মদীনার আনসারেদর প্রত্েযেকই একিট কের মুহািজর পিরবােরর আর্িথক চািহদা েমটােনার দািয়ত্ব গ্রহণ
কেরন৷ এরপর মুহািজররাও িবিভন্ন কাজ ও উৎপাদনমূলক তৎপরতা শুরু কেরন৷ িকন্তু েবশীরভাগ সম্পদ ও অর্থ কিতপয়
িবেশষ ব্যক্িতর মািলকানাধীন হওয়ায় অন্যরা যতই কাজ করুক না েকন, তারা কখনও অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করেত পারিছেলন

না ৷
এ অবস্থায় ইসলাম-পূর্ব যুগ েথেক প্রচিলত অর্থৈনিতক ভারসাম্যহীনতা বা ৈবষম্য অব্যাহত থাকায় আয়-উপার্জেনর
উৎস বা পুঁিজ তখনও পুেরাপুির কােজ লাগােনা সম্ভব হিচছল না এবং উৎপাদেনর ব্যাপক ক্েষত্র তখনও অব্যবহৃত েথেক
যািচছল৷ আরেবর জােহলী সমােজ দূর্বল ও বঞ্িচত শ্েরণীর অর্থৈনিতক িনরাপত্তা বলেত িকছুই িছল না৷ তারা সর্দার
বা জিমদার শ্েরণীর মানুেষর জন্েয েবগার খাটেতা বা িবনা মজুরীেত শুধু ক্ষুধা েমটােনার িবিনমেয় কাজ করেতা৷
অেনক  শ্রিমক  তােদর  শ্রেমর  ফসল  েগাত্েরর  সর্দােরর  কােছ  িদেয়  িদেত  বাধ্য  িছল৷  অর্থ  উপার্জেনর  েকােনা
পিরকল্িপত  সামািজক  ব্যবস্থাপনা  না  থাকায়  মানুষ  িবিভন্ন  পন্থায়  বা  এেকক  সময়  এেকক  পন্থায়  পরস্পেরর  অর্থ-

সম্পদ দখল করেতা৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)  এইসব  কিঠন  অর্থৈনিতক  সমস্যা  সমাধােনর  জন্েয  প্রথেম  জনগেণর  কােছ  অর্থৈনিতক  কর্মকান্ড
সম্পর্েক  ইসলােমর  দৃষ্িটভঙ্িগ  তুেল  ধেরন৷  িতিন  ইসলােমর  এ  মূলনীিত  তুেল  ধেরন  েয  প্রত্েযেকই  িঠক  ততটুকু
অর্থ-সম্পেদর মািলক যা েস িনেজর প্রেচষ্টায় অর্জন কেরেছ৷ তেব এক্ষত্ের শর্ত হেলা, কাজিট হেত হেব কল্যাণকর
বা  লাভজনক  এবং  দ্িবতীয়  শর্ত  হেলা  কর্মপন্থা  হেত  হেব  ৈবধ৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  মানুষেক  কােজর
জন্েয উৎসাহ িদেতন এবং তােদর কােজর পিরেবশ বা ক্েষত্রও গেড় িদেতন৷ েযমন, িতিন অেনক সময় যুদ্ধক্েষত্র েথেক
পাওয়া গনীমেতর সম্পেদর একিট অংশ িদেয় কর্মসংস্থােনর ব্যবস্থা করেতন৷ িতিন েবকার থাকার তীব্র িবেরাধীতা
করেতন৷  আল্লাহর  সর্বেশষ  রাসূল  (সাঃ)  এ  প্রসঙ্েগ  বেলেছন,  যারা  িনজ  জীবেনর  েবাঝা  মানুেষর  ঘােড়  চািপেয়  েদয়
তারা আল্লাহর রহমত পােব না এবং যারা িনজ পিরবােরর সদস্যেদর ব্যায়ভার িনর্বাহ না কের তােদর জীবনেক ধবংস কের

তারা অিভশপ্ত৷
েবলচা ও রিশ িদেয় কাজ করেত িগেয় িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র সাহাবী সা'দ আনসারী (রাঃ)'র হাত খুবই অমসৃন
বা খসখেস হেয় িগেয়িছল৷ একিদন রাসূল (সাঃ) তা জানেত েপের সা'েদর হােত চুমু েখেয় বেলিছেলন, জাহান্নােমর আগুন

এই হাতেক েপাড়ােত পারেব না৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)  িনেজও  রাষ্ট্রীয়  তৎপরতার  পাশাপািশ  অর্থৈনিতক  তৎপরতায়ও  িলপ্ত  থাকেতন৷  িতিন  িনেজ  কাজ  কের
একিট বাগান গেড় তুেলিছেলন৷ মদীনায় ঘর ও মসিজদ িনর্মােণর সময় অন্য মুসলমানেদর মেতা িতিন িনেজও বড় বড় পাথর
বহন করেতন৷ এমনিক িতিন বন্যার ফেল নস্ট হেয় যাওয়া রাস্তাগুেলা পাথর িবিছেয় েমরামত করেতন৷ িবশ্বনবী হযরত
মুহাম্মাদ  (সাঃ)  বাগান  করা  ও  কৃিষকাজেক  অত্যন্ত  গুরুত্ব  িদেতন৷  িতিন  কৃষকেদর  অিধকার  ক্ষুন্ন  করার
ব্যাপাের সতর্কবানী েরেখ েগেছন৷ একবার িতিন হযরত আলী (আঃ)েক উপেদশ িদেত িগেয় বেলেছন, েহ আলী! সাবধান! কখনও

েযন কৃষকেদর ওপর জুলুম করা না হয়৷ (বাজনা)
একিদন িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র একদল সাহাবী তাঁর পােশ বেস আেলাচনায় মশগুল িছেলন৷ মসিজেদর েভতের এ
আেলাচনা চলিছল৷ মসিজেদর বাইের সূঠামেদহী এক যুবক সকাল েথেক কাজ কের যািচছল৷ তাঁর কাজ িছল খুবই পিরশ্রেমর৷
আল্লাহর  রাসূেলর  পিবত্র  দৃষ্িট  ঐ  যুবেকর  ওপর  িনবদ্ধ  হেলা৷  েসই  মুহূর্েত  মহানবীর  পােশ  বসা  একজন  সাহাবী



মহানবী(সাঃ)'র এ িবেশষ দৃষ্িট লক্ষ্য কের বলেলনঃ
এ যুবক তার কােজ এেতা ব্যস্ত েয েস তার চারপােশর অবস্থা সম্পর্েকও অেচতন৷ েস তার শক্িতেক আল্লাহর পেথ ব্যয়
করেছ  না৷  এটা  িক  খুব  দুঃখজনক  িবষয়  নয়?  েস  যিদ  আল্লাহর  জন্েয  কাজ  করেতা,  তাহেল  েস  প্রশংসা  পাবার  েযাগ্য
হেতা৷  িবশ্বনবী  তাঁর  একজন  সাহাবীর  কাছ  েথেক  একথা  শুেন  িকছুক্ষণ  নীরব  রইেলন৷  এরপর  নীরবতা  েভঙ্েগ  িতিন
বলেলন,   এ রকম কথা বেলা না৷ কেয়কিট কারেণ এ যুবেকর কাজ আমার দৃষ্িট আকর্ষণ কেরেছ৷ েস যিদ জীিবকা অর্জেনর
জন্েয কাজ কের থােক, তাহেল েজেন রাখ, েস আল্লাহর পেথই দৃঢ়ভােব কাজ করেছ৷ যিদ েস তার বাবা-মা বা িনজ সন্তােনর
জীিবকা  অর্জেনর  জন্েয  কাজ  কের  থােক,  তাহেলও  েস  আল্লাহর  পেথই  কাজ  করেছ৷  িকন্তু  যিদ  েস  শুধু  িনেজর  সম্পদ
বাড়ােনার  জন্েয  অথবা  শুধু  গরীবেদর  কােছ  অহংকার  প্রদর্শেনর  জন্েয  কাজ  কের  থােক,  তাহেল  েজেন  রাখ  েয,  েস
শয়তােনর  পথ  ধেরেছ  এবং  সত্েযর  পথ  েথেক  িবচ্যুত  হেয়েছ৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  প্রজ্ঞাপূর্ণ  এ  কথাগুেলা  শুেন
যুবকিট সম্পর্েক েয সাহাবী অিবেবচনাসূলভ ও তিড়ঘিড় মন্তব্য কেরিছেলন িতিন অনুতপ্ত হেলন৷ এরপর পরই আল্লাহর
রাসূল (সাঃ) জামােত নামাজ আদায় করার জন্েয প্রস্তুত হেলন৷ সাহাবীগেণর েকউ েকউ েসই কর্মঠ যুবকিটেক তার কাজ
েশষ করেত সাহায্য করার জন্েয এিগেয় েগেলন, যােত দ্রুত কাজ েসের েসই যুবকিটও নামােজর জামােত শািমল হেত পাের৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)  সমােজ  সম্পেদর  সুষম  বন্টেণর  ওপর  গুরুত্ব  িদেয়িছেলন  এবং  এ  জন্েয  উপযুক্ত  পদক্েষপও
িনেয়িছেলন৷  আরেবর  জােহলী  যুেগ  এক  েগাত্েরর  েলােকরা  অন্য  েগাত্েরর  েকােনা  েলাকেক  অপহরণ  কের  তােক  দাস
বািনেয়  রাখেতা৷  েসসময়  গরীব  েলােকরা  ঋেণর  সুদ  পিরেশাধ  করেত  না  েপের  পাওনাদােরর  কােছ  িনেজেক  দাস  িহেসেব
সমর্পন করেতা৷ আল্লাহর সর্বেশষ রাসূল (সাঃ) এই প্রথােক অন্যায্য বেল েঘাষণা েদন এবং িবনা পািরশ্রিমেক কাজ
করা িনিষদ্ধ কেরন৷ অর্থৈনিতক চুক্িত বা েলনেদনগুেলা উভয় পক্েষর স্বাধীন ইেচছ ও সন্তুষ্িটর িভত্িতেত হেত
হেব বেল িতিন েঘাষণা কেরন৷ এ ছাড়াও িবশ্বনবী (সাঃ) অর্থৈনিতক েশাষেনর অন্যতম প্রধান হািতয়ার সুদ প্রথাও
রিহত  কেরন৷  সুদ  প্রথার  ফেল  আরেবর  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  ক্েষত্র  িবিভন্ন  সংকেট  জর্জিরত  হেয়  পেড়িছল৷
শ্েরাতা-ভাইেবােনরা  আগামী  অনুষ্ঠােন  আমরা  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  অন্যান্য  অর্থৈনিতক  পদক্েষপ  বা  সংস্কার

সম্পর্েক  আেলাচনা  করেবা৷  আশা  কির  তখনও  আমােদর  সঙ্গ  িদেত  ভুলেবন  না৷

অর্থৈনিতক  েশাষেনর  অন্যতম  প্রধান  হািতয়ার  সুদ  প্রথা  রিহত  করা  িছল  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  েমাস্তফা
(সাঃ)'র অন্যতম স্মরণীয় সাফল্য ৷ জােহলী যুেগর আরব সমাজ িছল সুদ প্রথার অিভশােপ জর্জিরত ৷ সুদ প্রথার ফেল
ঋণগ্রহীতােক ঋণ পিরেশােধর সময় অিতিরক্ত অর্থ পিরেশাধ করেত হয়৷ ফেল ঋণদাতা বা পুঁিজপিতরা আেরা সম্পদশালী
হেতা এবং দিরদ্র ব্যক্িতরা আেরা দিরদ্র হেতা ৷ এ অবস্থার অবসােনর জন্েয মহান আল্লাহ পিবত্র েকারআেন সুদ
িনিষদ্ধ করার েঘাষণা েদন ৷ সূরা বাকারার ২৭৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, েহ িবশ্বাসীরা! েতামরা আল্লাহেক ভয় কর

এবং যিদ েতামরা িবশ্বাসী হও, তেব পাওনা েথেক সুেদর অংশ বর্জন কর৷
এ আয়াত নািজল হবার পর রাসূল (সাঃ) জােহলী যুেগর সমস্ত সুেদর দাবী পিরহার করেত হেব বেল জািনেয় েদন৷ অন্যিদেক
িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  সুেদর  পিরবর্েত  কারজুল  হাসানা  বা  সুদিবহীন  ঋণ  প্রথা  চালু  কেরন৷  পিবত্র
েকারআেনর েবশ কেয়কিট আয়ােত এই প্রথার প্রশংসা করা হেয়েছ৷ মুষ্িটেময় েলােকর হােত সম্পদ যােত পুঞ্িজভূত না
হয়  েসজন্েয  িবশ্বনবী  (সাঃ)  উদ্েযাগ  িনেয়িছেলন৷  পিবত্র  েকারআন  দান  ও  সাদাকার  জন্েয  ব্যাপক  সাওয়াব  বা
প্রিতদােনর কথা েঘাষণা কেরেছ৷ জােহলী যুেগ আরব েদেশর অিধকাংশ ধনী বা অিভজাত শ্েরণীর মানুষ দান খয়রাত বা
অর্থ  সাহায্য  েদয়ােক  ক্ষিত  বেল  মেন  করেতা৷  অিধকাংশ  ধনী  ব্যক্িত  িনঃস্ব  বা  গরীবেদরেক  িচরকালই  গরীব  বা



িনঃস্ব েদখেত চাইেতা৷ তারা মেন করেতা অর্থৈনিতকভােব স্বাধীন হেয় পড়েল গরীবরা আর ধনীেদর সামেন মাথা নত করেব
না৷ একবার একদল ধনী রাসূল (সাঃ)'র কােছ এেস বলেলাঃ আমরা আপনার ওপর িবশ্বাস বা ঈমান আনেত প্রস্তুত রেয়িছ, তেব
এ  জন্েয  দুিট  শর্ত  রেয়েছ৷  প্রথমতঃ  নামােজর  সময়  আমােদর  জন্েয  রুকু  মাফ  করা  েহাক৷  কারণ,  নত  হওয়াটা  আমােদর
জন্েয  এক  ধরেনর  অবমাননার  শািমল৷  দ্িবতীয়  শর্ত  হেলা,  আমরা  জাকাত  িদেত  পারেবা  না৷  কারণ,  জাকাত  েদয়ার  ফেল

প্রজারা শক্িতশালী হেয় উঠেব এবং এর ফেল তারা আর আমােদর আনুগত্য করেব না৷
ইসলাম  পূর্ব-যুেগ  মৃত  ব্যক্িতর  সম্পত্িত  উত্তরািধকারীেদর  মধ্েয  বন্টেণর  ক্েষত্ের  ৈবষম্যমূলক  প্রথার
প্রচলন  িছল৷  মৃত  ব্যক্িতর  সম্পদ  তার  বড়  পুত্র  বা  মৃত  ব্যক্িতর  ভাইেয়র  হস্তগত  হেতা৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)  এই
ৈবষম্যমূলক প্রথা রিহত কেরন৷ িতিন মৃত ব্যক্িতর সম্পত্িত তার পিরবােরর সদস্যেদর মধ্েয সুিনর্িদষ্ট ও ৈবধ
মাত্রায় বন্টেণর িনয়ম চালু কেরন৷ এভােব মানবতার অর্থৈনিতক মুক্িতসহ সব ধরেনর মুক্িতর সর্েবাত্তম িদশারী
িবশ্বনবী  (সাঃ)  গুিটকেয়ক  েলােকর  হােত  সম্পেদর  পাহাড়  গেড়  ওঠার  প্রবণতা  প্রিতেরােধর  আেরা  এক  কার্যকরী
পদক্েষপ  িনেয়িছেলন৷  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)  িবিভন্ন  ধরেনর  কল্যাণকর  কর  প্রথা  এবং  রাষ্ট্রীয়  সম্পদ  সমােজর
িবিভন্ন শ্েরণীর মধ্েয ন্যায্য মাত্রায় বন্টেণর িনয়ম চালু কের মদীনার ইসলামী রাষ্ট্েরর অর্থৈনিতক িভত্িত
মজবুত  করেত  সক্ষম  হেয়িছেলন৷  েখামস,  িজিজয়া,  খারাজ  ও  যাকাত  িছল  রাষ্ট্রীয়  সম্পেদর  অন্যতম  প্রধান  উৎস৷
রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)  এসব  কল্যাণকর  সম্পেদর  তত্ত্বাবধান  করেতন  এবং  এসব  সম্পদ  দিরদ্র  েলাকেদর  মধ্েয  বন্টণ

করেতন৷
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র যুেগ মদীনার বাজােরর অবস্থা েকমন িছল? তাহেল েশানা যাক েস সময়কার মদীনার
েকােনা  এক  বাজােরর  ঘটনা৷  জমজমাট  ঐ  বাজাের  হঠাৎ  দুই  ব্যক্িতর  তর্েকর  আওয়াজ  েযন  বাজােরর  ৈহৈচেক  ছািপেয়
উঠেলা৷  পণ্েযর  মূল্য  িনেয়  দর  কষাকিষ  করেত  িগেয়  ক্েরতা  িবক্েরতােক  ছাড়  েদয়ার  আহবান  জানািচছল৷  অন্যিদেক
িবক্েরতাও ছাড় িদেত রাজী হিচছল না৷ এ অবস্থায় িবশ্বনবী (সাঃ) ঐ বাজাের আসেল েসই দুই ব্যক্িত নীরব হেয় যায়৷
তােদর একজন রাসূল (সাঃ)েক বলেলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! এই িবক্েরতােক ন্যায়কামী হেত বলুন এবং পণ্েযর েবশী
দাম িনেত িনেষধ করুন৷ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেলন,  েতামরা িনজ িনজ সম্পেদর মািলক৷ আিম আশা কির েশষ িবচার বা
িকয়ামেতর িদেন আল্লাহর সােথ এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেবা েয েসিদন আিম েযন েতামােদর কােরা ওপর অিবচারকারী
িহেসেব সাব্যস্ত না হই৷ এর পর ন্যায় িবচােরর প্রিতচছিব িবশ্বনবী (সাঃ) আকােশর িদেক হাত তুেল এ প্রার্থণা

করেলন েয, (ইেকা)
েহ  আল্লাহ  তার  ওপর  রহমত  বা  অনুগ্রহ  নািজল  করুন  েয  েকনা-েবচার  সময়  দয়াশীল  হয়  এবং  দান  ও  িবচার-িবেবচনার

ক্েষত্ের কেঠার না হয়৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  এ  আেলােকাজ্জ্বল  বাণী  ঐ  দুই  ব্যক্িতর  ওপর  গভীর  প্রভাব  েফলেলা৷  তারা  মহান  আল্লাহর
সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্েয ও রাসূল (সাঃ)'র েদায়ায় বর্িণত রহমেতর অিধকারী হবার জন্েয এেক অপেরর সােথ আেপাস

করেলা৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  কােছ  যখন  সুরা  তালােকর  দ্িবতীয়  ও  তৃতীয়  আয়াত  নািজল  হয়,  তখন  একদল  মুসলমান  কাজ  কর্ম  েছেড়
িদেয়  সারাক্ষণ  ইবাদত  বন্েদগীেত  মশগুল  হেয়  পেড়৷  এ  দুই  আয়ােতর  অংশ  িবেশেষ  বলা  হেয়িছল,  েয  েকউ  আল্লাহেক  ভয়

করেব, আল্লাহ তার পথ কের িদেবন, তােক এমন উৎস েথেক জীিবকা দান করেবন যা তার ধারণাতীত ৷
যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) েদখেলন, একদল েলাক কাজ কর্ম েছেড় িদেয়েছ এবং আল্লাহর পক্ষ েথেক জীিবকা পাবার আশায়
েকবল ইবাদেত মশগুল হেয়েছ, তখন িতিন মর্মাহত হেলন৷ িবশ্বনবী (সাঃ) বলেলন, যারাই কাজ কর্ম েছেড় েদয়ার পথ গ্রহণ



কেরেছ,  তােদর  ইবাদত  গ্রহণেযাগ্য  হেব  না৷  কাজ  করা  এবং  উপার্জন  করা  েতামােদর  জন্েয  জরুরী  ৷  কাজ  ও  েচষ্টার
েখাদায়ী েনয়ামেতর মাধ্যেম েতামরা আল্লাহর সাহায্য চাও৷"

সবেশেষ অর্থনীিত বা জীবন ও জীিবকা সম্পর্িকত িবষেয় িবশ্বনবী (সাঃ)'র কেয়কিট বাণী শুিনেয় আজেকর এ আেলাচনা
েশষ করেবা৷ িতিন বেলেছনঃ

**সবেচেয়  অনুেমাদনেযাগ্য  খাবার  হেলা  তা  যা  েকােনা  ব্যক্িত  িনেজর  প্রেচষ্টা  বা  কােজর  মাধ্যেম  অর্জন  কের
েখেয় থােক৷

**িজহাদ বলেত মহান আল্লাহর পেথ সবসময় শুধু তরবাির ব্যবহার করােকই েবাঝায় না৷ িজহাদ বলেত জীবন িনর্বােহর,
বাবা-মা ও সন্তােনর ভরণ েপাষেণর দািয়ত্ব েনয়ােকও েবাঝায়৷"

** েয দুিনয়ার ব্যাপাের উদাসীন, েস পরকােলর ব্যাপাের আেরা েবশী উদাসীন হয়৷ েসরা বা শ্েরষ্ঠ মুসলমান তারাই
যারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগত েথেকই উপকৃত হয়৷ "

** জীিবকা অর্জেনর ক্েষত্ের সুিবেবচক বা সংযমী তথা মধ্যপন্থী হও৷

মানবতার মুক্িতর দূত, অন্ধকােরর আেলাকবর্িতকা, মজলুম মানবতার ধ্যােনর ছিব ও িবশ্বজগেতর জন্েয মহান আল্লাহর
সবেচেয়  বড়  অনুগ্রহ  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  জীবনধারা  িছল  আেলােকাজ্জ্বলতম  জীবনধারা,  যােত  রেয়েছ
জীবেনর সবক্েষত্েরর পথিনর্েদশনা ও সব সমস্যার কাঙ্ক্িষত সমাধান ৷ তাঁর রাজৈনিতক জীবন ও রাষ্ট্রীয় নীিতও
িছল  পুেরাপুির  ভারসাম্যপূর্ণ  ৷  পিবত্র  েসই  জীবেনর  পরেত  পরেত  ছিড়েয়  রেয়েছ  ৈনিতকতা,  আধ্যাত্িমকতা  ও
ন্যায়িবচােরর  মহত্তম  আদর্েশর  দৃষ্টান্ত  ৷  অথচ  আজেকর  িবশ্েব  এই  িদকগুেলার  বড়ই  অভাব৷  বলেত  েগেল  সমাজ  ও

রাষ্ট্রনীিত  েথেক  আধ্যাত্িমকতা  ও  ৈনিতকতা  প্রায়  পুেরাপুির  িনর্বািসত  হেয়েছ  ৷
সম্প্রিত ইরােনর পিবত্র েকাম শহের িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র রাজৈনিতক জীবন ও শাসন পদ্ধিত শীর্ষক এক
েসিমনাের  রাষ্ট্রনীিত  বা  রাজনীিতেত  আধ্যাত্িমকতা  ও  ৈনিতকতার  কর্তৃত্ব  প্রিতষ্ঠার  ওপর  গুরুত্ব  েদয়া
হেয়েছ৷  ইসলামী  িবজ্ঞান  ও  সংস্কৃিত  সংক্রান্ত  একিট  গেবষণা  সংস্থা  এ  েসিমনােরর  আেয়াজন  কের৷  এ  েসিমনাের
িবিশষ্ট  গেবষক  ডক্টর  ইয়াজদানী  েমাকাদ্দাম  রাসূেল  পাক  (সাঃ)'র  প্রবর্িতত  রাষ্ট্র  বা  সরকাের  েনতৃত্েবর
গুরুত্ব তুেল ধরেত িগেয় বেলেছন, মানবীয় ধর্ম মানুেষর প্রকৃিতগত বাস্তবতাগুেলার সােথ সঙ্গিতপূর্ণ৷ পিবত্র
েকারআেনর প্রখ্যাত তাফসীরকারক মরহুম আল্লামা তাবাতাবাইর মেত মানবীয় ধর্েমর বা মানুেষর জন্েয েয ধর্ম তার

িতনিট মানদন্ড রেয়েছ৷
প্রথমতঃ েখাদায়ী িবধান বা বাস্তবতাগুেলা সার্বজনীন হেয় থােক, এসব িবধান একিট িনর্িদষ্ট শ্েরণী বা গ্রুেপর

জন্েয িসমীত নয়৷
দ্িবতীয়তঃ েখাদায়ী পথিনর্েদশনা বা েহদায়ােতর পথ েযৗক্িতক ও সবার জন্েয সহজলভ্য হেয় থােক৷ অন্য কথায় ধর্ম

অসম্ভব বা অেযৗক্িতক িকছু হেত পাের না৷ কারণ যুক্িতহীনতা বা িবেবকহীনতা মানুেষর অধঃপতেনর সমতুল্য৷
তৃতীয়তঃ মানবীয় ধর্েমর িশক্ষাগুেলােক সমােজ বাস্তবায়নেযাগ্য হেত হেব৷ আর িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র

ধর্ম ও জীবন পদ্ধিতেত এ িতন ৈবিশষ্ট্য বা মানদন্ড িছল স্পষ্ট৷
মানবজািতর  সর্বশ্েরষ্ঠ  িশক্ষক,  পিরচালক  ও  েনতা  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  সামািজক  এবং  রাজৈনিতক
অবদান প্রসঙ্েগ ডক্টর ইয়াজদানী েমাকাদ্দাম আেরা বেলেছন, রাসূেল পাক (সাঃ) কাউেক বঞ্িচত করা ছাড়াই সাধারণ ও
অসাধারণ  শ্েরণী  িনর্িবেশেষ  সব  শ্েরণীর  মানুষেক  পরস্পেরর  সােথ  ঘিনষ্ঠ  কেরেছন৷  িতিন  যুক্িত  বা  িবেবেকর



মর্যাদাও রক্ষা কেরেছন৷ রাসূেল পাক (সাঃ) বেলেছন, আমরা মানুেষর িবেবেকর কার্যক্ষমতা অনুযায়ী মানুেষর সােথ
আচরণ কির৷ আর এটাই পিরপূর্ণতা বেয় আেন৷

নূরনবী েমাস্তফা (সাঃ) জিটল ও অেবাধগম্য িবষেয়র অবতারণা করেতন না৷ িতিন মানুেষর প্রচছন্ন বা সুপ্ত িবেবক ও
প্রিতভাগুেলােক  েখাদায়ী  িবধােনর  কল্যােণ  িবকিশত  করেতন৷  স্থান  ও  যুেগর  চািহদা  এবং  পারস্পিরক  পরামর্েশর

নীিত িছল আল্লাহর সর্বেশষ রাসূল (সাঃ)'র েকৗশেলর মূল িদক৷
েকােমর একিট িবশ্বিবদ্যালেয়র রাজনীিত িবজ্ঞােনর সহেযাগী অধ্যাপক ডক্টর আলী েবহরুজী বেলেছন, িবশ্বনবী হযরত
মুহাম্মাদ (সাঃ)'র রাজৈনিতক জীবেনর সবেচেয় বড় ৈবিশষ্ট হেলা তাঁর এই জীবন িছল কল্যাণকামীতা ও মহৎগুণাবলী-
েকন্দ্রীক৷  তাঁর  শাসন  পদ্ধিতর  লক্ষ্য  িছল  মানুেষর  উন্নিত  ও  মানবীয়  গুণাবলীর  িবকাশ  সাধন৷  রাসূেল  পাক
(সাঃ)'র  সমস্ত  রাজৈনিতক  আচরণ  এ  লক্ষ্েযই  েকন্দ্রীভূত  িছল৷  তাঁর  মানবীয়  গুণাবলীর  মধ্েয  দয়া,  উদারতা,
আন্তিরকতা, সিঠক িসদ্ধান্ত গ্রহেণর দক্ষতা, িবিভন্ন িবষয় স্বচছকরণ এবং সত্য ও ন্যায়িবচারেক সমুন্নত রাখার
মত  প্রভৃিত  গুণ  িছল  িবশ্বনন্িদত৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  সমস্ত  রাজৈনিতক  িচিঠেত  শান্িতকামীতা,

ৈনিতক িশক্ষা ও ন্যায়িবচােরর িশক্ষা এবং ইসলামী দয়াশীলতার ছাপ িছল অত্যন্ত েজারােলা৷
এবাের িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র দয়া সম্পর্িকত একিট ঘটনা েশানা যাক ৷ আনাস িবন মািলক (রাঃ) বেলেছন,
একিদন  নবী  কিরম  (সাঃ)'র  সােথ  একিট  পথ  ধের  েকাথাও  যািচছলাম৷  রাসূল  (সাঃ)'র  কাঁেধ  িছলএকিট  আলখাল্লা৷
আলখাল্লার প্রান্ত িছল খসখেস ও েমাটা৷ এ সময় এক ব্যক্িত রাসূল (সাঃ)'র কােছ এেস ঐ কাপড় ধের অত্যন্ত েজাের
টান েদয়৷ এর ফেল ঐ আলখাল্লার প্রান্তভাগ রাসূল (সাঃ)'র কােধ টােনর িচহ্ন বিসেয় েদয়৷ এরপর েলাকিট অত্যন্ত
অভদ্রভােব বলেলা,  েমাহাম্মাদ,  আল্লাহ ও েতামার কােছ েয সম্পদ আেছ তা েথেক আমােক িকছু েদয়ার িনর্েদশ দাও৷
দয়ার নবী (সাঃ) এই অভদ্র আচরণেক উেপক্ষা কের অত্যন্ত মমতাভরা দৃষ্িটেত তার িদেক তাকােলন৷ এরপর তােক চুেমা

েখেয় বলেলন, েস যা চােচছ তােক তা িদেয় দাও৷
িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  রাজৈনিতক  জীবন  ও  শাসন  পদ্ধিত  শীর্ষক  ঐ  েসিমনাের  ডক্টর  েমাঃ  সুতুেদহ
রাসূলুল্লাহর (সাঃ) রাষ্ট্েরর পররাষ্ট্র নীিত সম্পর্েক বেলেছন, িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুওত লােভর
পর িবশ্ববাসীর কােছ ইসলােমর বাণী েপৗঁেছ েদয়ার জন্েয প্রথেম তাঁর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও চারপােশর জনগেণর
কােছ এবং এরপর মক্কা নগরীর সবার কােছ ইসলােমর দাওয়াত েপৗঁেছ েদন৷ পরবর্তকােল মদীনায় রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার
পর  িতিন  তাওহীদ  বা  একত্ববােদর  বাণী  িবশ্েবর  অন্যান্য  অঞ্চেলও  ছিড়েয়  েদয়ার  পদক্েষপ  েনন৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)
মুসলমানেদর  লক্ষ্যগুেলা  বাস্তবায়ন  ও  তােদর  কল্যােণর  জন্েয  প্রথেম  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  েভতের  িবিভন্ন
অভ্যন্তরীণ চুক্িত স্বাক্ষর কেরন এবং মদীনার িবিভন্ন েগাত্েরর মধ্েয ঐক্েযর বন্ধর গেড় েতােলন৷ রাসূেল পাক
(সাঃ) মদীনা সনেদ সরকােরর সােথ জনগেণর সম্পর্ক ও জনগেণর পারস্পিরক সম্পর্ক িনর্ধারণ কেরন এবং রাষ্ট্েরর
ক্ষমতা সংহত কেরন৷ এরপর িতিন মদীনােক অভ্যন্তরীণ ও বাইেরর হুমকী েথেক িনরাপদ রাখার ওপর েজার েদন৷ মদীনার
নতুন সরকার-কাঠােমায় রাসূল (সাঃ)'র িচন্তাগত, অর্থৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও প্রিতরক্ষামূলক পদক্েষপগুেলা মুসিলম
উম্মাহর  শক্িত  ও  ঐক্য  বৃদ্িধর  লক্ষ্েয  তাঁর  প্রেচষ্টার  িনদর্শন৷  িতিন  সব  সময়  সমােজ  শান্িত  প্রিতষ্ঠার
েচষ্টা  কেরেছন৷  আর  এ  িবষয়িট  পররাষ্ট্রনীিত  ও  িবেরাধীেদর  েমাকােবলার  ক্েষত্ের  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র
িডপ্েলােমিস বা েকৗশল ও গিতশীলতা বৃদ্িধ করেতা৷ িবশ্বনবী (সাঃ) ৈবেদিশক নীিত িনর্ধারেণর জন্েয েস যুেগর
অন্যান্য েদেশর সরকার ও সাম্রাজ্যগুেলা সম্পর্েক েখাঁজ-খবর রাখেতন৷ িতিন িবিভন্ন েদেশর সরকােরর কােছ িচিঠ
পািঠেয় ইসলােমর দাওয়াত িদেয়িছেলন এবং ঐসব দাওয়ােতর প্রিতক্িরয়া অনুযায়ী ইসলােমর লক্ষ্যগুেলা বাস্তবায়েনর



জন্েয  উপযুক্ত  পদক্েষপ  িনেতন  বা  নীিত  িনর্ধারণ  করেতন৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  সরকার  ব্যবস্থা  সম্পর্েক  গভীর
গেবষণা  করেল  েদখা  যায়  ইসলাম  ধর্ম  মানবপ্েরেমর  ধর্ম৷  কােফর  ও  মুশিরকরা  তােদর  কুফরী  বা  িশর্েকর  মাধ্যেম
িনেজর ধবংস েডেক আনেছ বা েসৗভাগ্য তথা মুক্িত েথেক বঞ্িচত হেচছ েদেখ রহমেতর নবী (সাঃ)  যারপরনাই ব্যািথত
হেতন৷ তাই িতিন তােদরেক সুপেথ আনার জন্েয সেচষ্ট িছেলন৷ িবশ্বনবী (সাঃ) বলেতন, েতামােদর মধ্েয েস-ই েনতা

হবার েযাগ্য েয আল্লাহর কােছ সর্েবাত্তম ও মর্যাদাবান৷
আওস ও খাজরাজ েগাত্র িছল পরস্পেরর েঘার শত্রু ৷ িকন্তু ইসলােমর ছায়াতেল আসার পর িবশ্বনবীর প্রেচষ্টায় এই
েঘার শত্রুতা রূপ েনয় প্রগাড় বন্ধুত্ব, ভাতৃত্ব ও ভােলাবাসায়৷ আওস েগাত্েরর এক বৃদ্ধ তার কৃিষকােজ সহায়তার
জন্েয  খাজরাজ  েগাত্েরর  সাহায্য  েচেয়িছেলন৷  বৃদ্ধ  জানান  তার  সন্তান  কেলরা  েরােগ  মারা  েগেছ  এবং  েদনা
পিরেশাধ করেত না পারেল এক ইহুিদ তার উট ও গরু িনেয় যােব৷ খাজরাজ েগাত্র সােথ সােথ তার এ আহবােন সাড়া িদেয়
কেয়কজন শক্িতশালী খাজরাজ যুবকেক আওস ঐ বৃদ্েধর কােছ পািঠেয় েদয়৷ এমনিক খাজরাজ েগাত্েরর দুই ব্যক্িত গরু ও
উট রক্ষার জন্েয তােক েবশ িকছু মুদ্রা েদন৷ এসময় এক ব্যক্িত েকারােনর এই আয়াত েতলাওয়াত করিছেলন যােত বলা
হেয়েছ-  েক  েয  আল্লাহেক  উত্তম  ঋণ  প্রদান  করেব  যােত  আল্লাহ  তা  তার  জন্েয  কেয়কগুণ  বািড়েয়  েদন?  আল্লাহই

বান্দােদর  িরিজক  হ্রাস  ও  বৃদ্িধ  কেরন  এবং  েতামােদরেক  তাঁর  িদেকই  িফের  েযেত  হেব৷
এভােব  খাজরাজ  েগাত্র  আল্লাহর  আহবান  বাস্তবািয়ত  করেত  েপের  খুশী  হেয়িছল৷  অন্যিদেক  আওস  ও  খাজরাজ  েগাত্েরর
মধ্েয সংঘাত বা েফতনা সৃষ্িটর জন্েয সক্িরয় শা'স িবন ক্েবইস নােমর এক ব্যক্িত এ ঘটনা প্রত্যক্ষ কের তার এক
ইহুিদ বন্ধুেক বলেলা, মুহাম্মাদ েগাত্রগুেলার গণমাণ্য ব্যক্িতেদর এেতা ঘিনষ্ঠ কের েফেলেছন েয তােদর মধ্েয
িবেভদ সৃষ্িট করা সম্ভব নয় ৷ দুই েগাত্েরর মধ্েয সংঘিটত এই ঘটনার কথা শুেন িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

অত্যন্ত সন্তুষ্ট িচত্েত বেলিছেলন, ইসলামই এতসব দয়া ও সহমর্িমতা দান কেরেছ ৷
নবী-রাসূলগেণর  প্রধান  দািয়ত্ব  িছল  মানব  সমাজেক  সত্য,  েসৗভাগ্য  ও  পিরপূর্ণতার  িদেক  পিরচািলত  করা  ৷  আর  এ
জন্েয তাঁেদর আচার আচরণ িছল মূলতঃ দয়া ও ভােলাবাসার সর্েবাত্তম িনদর্শন৷ িবশ্বনবী (সাঃ) িছেলন এক্েষত্ের
সবার  শীর্েষ৷  রাসূল  (সাঃ)'র  েঘার  িবেরাধীরাও  তাঁর  আন্তিরক  দয়া  ও  ভালবাসার  অিময়  ফল্গুধারায়  িসক্ত  হেতা৷
িতিন  যতটা  সম্ভব  শত্রুেদর  ভুল-ত্রুিট  মার্জনা  করেতন  বা  েসগুেলা  এিড়েয়  েযেতন৷  এখােন  প্রশ্ন  উঠেত  পাের
িবেরাধীেদর সােথ আচরেণর ক্েষত্ের িবশ্বনবী (সাঃ)'র  দয়া  ও  ভােলাবাসার িক  েকােনা িনর্িদষ্ট সীমােরখা িছল?

অন্য কথায় েস যুেগর সমােজ িবেরাধীেদর মর্যাদা বা অবস্থান িক িছল?
ইসলাম  েজারজবরদস্িত  বা  কেঠারতার  ধর্ম  নয়৷  জনগেণর  সােথ  নমনীয়  আচরণ  ইসলােমর  একিট  েমৗিলক  বা  জরুরী  নীিত৷
মানুেষর জন্েয পিরপূর্ণ আদর্শ িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন, েস-ই সবেচেয় বুদ্িধমান েয

অন্যেদর সােথ েবশী আেপাস বা নমনীয় আচরণ কের৷
ইসলামী  বর্ণনা  অনুযায়ী  মানুেষর  সােথ  নমনীয়  আচরণ  বা  নমনীয়তার  অর্থ  এই  নয়  েয  মুসলমানরা  ইসলামী  িবধান  ও
দুিনয়ার িবষেয় িনস্ক্িরয় থাকেব বা ৈশিথল্য প্রদর্শন করেব৷ পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহ িবশ্বনবী (সাঃ)েক
ক্ষমাশীলতা ও আেপাস করার পরামর্শ িদেয়েছন৷ িকন্তু অংশীবাদী ও মূর্িতপূজারীেদর ভুল-ত্রুিট বা িবচ্যুিতর
ব্যাপাের রাসূল (সাঃ)েক বলা হেয়েছ, েহ নবী! আপিন বলুন, আল্লাহ ছাড়া অন্য সব িকছুর এবাদত বা উপাসনা করেত আমােক
িনেষধ করা হেয়েছ৷ অর্থাৎ ইসলােমর মূল নীিতগুেলা েমেন চলার ক্েষত্ের ৈশিথল্েযর েকােনা অবকাশ েনই এবং বািতল

বা ভুল িচন্তাধারার েমাকােবলায়ও নীরব থাকার েকােনা সুেযাগ েনই৷
অন্য কথায় িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র সাফল্েযর রহস্য হেলা, একিদেক নমনীয়তা ও অন্যিদেক দৃঢ়তা৷ রাসূেল



পাক (সাঃ) ধর্মীয় গ্রন্েথর অনুসারী হবার দাবীদারেদর সােথ যতটা সম্ভব আেলাচনায় বসেতন, কখনও কখনও তােদর সােথ
চুক্িত  কেরেছন  এবং  তারাও  েযন  মুসলমানেদর  পােশ  শান্িতেত  বসবাস  করেত  পাের  েস  জন্েয  েচষ্টা  কেরেছন৷  এভােব
িতিন  িবিভন্ন  দৃষ্িটভঙ্িগ  বা  িচন্তার  সােথ  পারস্পিরক  পিরচয়  এবং  এসব  িচন্তা  বা  মেতর  িবকাশ  ও  পূর্ণতার
উপযুক্ত পিরেবশ সৃষ্িট কেরিছেলন৷ অমুসলমানরাও এসব চুক্িত ও ঐক্েযর গুরুত্ব বুঝেত েপেরিছল৷ কারণ শান্িত বা
িনরাপত্তার  পিরেবশ  িছল  সমােজর  সবার  জন্েযই  কল্যাণকর৷  পিরেবশ  শান্িতপূর্ণ  ও  উত্েতজনামূক্ত  থাকায়
অমুসলমানরা  ইসলামেক  সহেজ  উপলব্িধ  করার  সুেযাগ  েপেয়িছল  ৷  আর  মূলতঃ  এ  কারেণই  তৎকালীন  যুেগ  আরেবর

অমুসলমানেদর  অিধকাংশই  ইসলােম  দীক্িষত  হেয়িছল৷
িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  িবেরাধীেদর  কােছ  ধর্মপ্রচারক  িকংবা  িবেশষ  প্রিতিনিধদল  পািঠেয়,  বা  িচিঠ
পািঠেয় ইসলাম ধর্ম প্রচােরর সময় এটা বুিঝেয় িদেতন েয, ইসলাম যুক্িতেত ও সংলােপ িবশ্বাসী৷ েজারজবরদস্িত বা
ভয়  প্রদর্শন  ইসলােমর  নীিত  নয়৷  বারট্রান্ড  রােসল  এ  প্রসঙ্েগ  বেলেছন,  আধুিনক  যুেগ  সুন্দর  আচরণ  িহেসেব
িবেবিচত িকছু িকছু িনর্বািচত গুেণর কথা বলা হয়৷ অতীেত প্রাচ্েয এসব গুেণর অিধকাংেশরই চর্চা হত৷ ইসলােমর
প্রাথিমক  যুেগ  মুসলমানেদর  উদারতা  ও  নমনীয়  আচরণ,  িবেশষ  কের  মদীনার  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  এই  উদারতা  এবং
খৃষ্টানেদর  সােথ  মুসলমানেদর  আচরণ  িছল  অত্যন্ত  েপৗরুেষািচত৷  ইসলােমর  নবীর  আচরণ  বা  কর্মপন্থা  িছল
উদারতাপূর্ণ  বা  নমনীয়৷  ইউেরােপর  মধ্যযুেগর  কাপুরুেষািচত  রীিতর  িবপরীেত  িতিন  িভন্ন  মত  বা  িভন্ন  িচন্তা
দমেনর জন্েয িবিভন্ন প্রিতষ্ঠান বা সংস্থা সৃষ্িট কেরন িন, িকংবা ঐসব প্রিতষ্ঠােনর মেতা িনর্যাতন ক্যাম্প

বা কারাপ্রেকাষ্ঠও গেড়ন িন৷
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবােয় েকরাম বা অনুসারীবৃন্দ ১৩ বছর ধের মক্কার েলাকেদর জুলুম
অত্যাচার  সহ্য  কেরেছন,  িকন্তু  তাঁরা  কখনও  এর  প্রিতেশাধ  েননিন৷  মদীনাসহ  িবিভন্ন  স্থােন  জােহলী  আচরেণ
অভ্যস্ত  আরেবর  মানুষেক  সুিশক্ষার  আেলা  েদয়ার  জন্েয  রাসূেল  পাক  (সাঃ)'র  মেনানীত  ধর্ম  প্রচারকরা  পিবত্র
েকারআেনর বাণী প্রচার করেতন৷ আর েকারআেনর বাণী মানুেষর চিরত্র পিরবর্তেন অসাধারণ ভূিমকা রাখেতা৷ বলা হেয়
থােক  েয  মদীনা  জয়  করা  হেয়িছল  পিবত্র  েকারআেনর  মাধ্যেম  ৷  একবার  এক  ইহুিদ  যুবক  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  কেঠার
িবেরাধীেদর  উস্কানীেত  প্রভািবত  হেয়  আওস  ও  খাজরাজ  েগাত্েরর  মধ্েয  এমন  েফতনা  সৃষ্িট  কের  েয  তােত  এই  দুই
েগাত্েরর মধ্েয যুদ্ধ েবেধ যাবার উপক্রম হয়৷ িকন্তু রাসূেল পাক (সাঃ)'র পরামর্শ ও হস্তক্েষেপ ঐ িবেরােধর
অবসান  ঘেট৷  িতিন  এই  েফতনা  সৃষ্িটেত  ঐ  ইহুিদ  যুবেকর  ভূিমকার  কথা  জানা  সত্ত্েবও  তার  িবরুদ্েধ  েকােনা

ব্যবস্থা  েননিন৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)  তাঁর  অেনক  জানী  দূষমন  বা  ইসলােমর  েঘারতম  শত্রুেকও  অনুতপ্ত  বা  ক্ষমাপ্রার্থী  হবার  কারেণ
ক্ষমা  কের  িদেয়িছেলন৷  তেব  ইসলাম  িবেরাধীেদর  তৎপরতা  যখন  িবপজ্জনক  পর্যােয়  েপৗঁছেতা  ও  ইসলামী  রাষ্ট্র
মারাত্মক িবপেদর সম্মুখীন হেতা তখন তা েমাকােবলা করা ছাড়া রাসূল (সাঃ)'র জন্েয অন্য েকান পথ েখালা থাকেতা
না৷  ইসলােমর  মূল  িভত্িত  যখন  চ্যােলঞ্েজর  সম্মুখীন  হেতা  তখন  িতিন  েকােনা  অবস্থােতই  নমনীয়তা  বা  ৈশিথল্য
েদখােতন  না  ৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  ন্যায়  িবচার  প্রিতষ্ঠা,  জুলুেমর  েমাকােবলা,  িশর্ক,
েখাদাদ্েরাহীতা,  অজ্ঞতা  ও  কুসংস্কােরর  েমাকােবলায়  িছেলন  অসাধারণ  মাত্রায়  কেঠার৷  তাঁর  দৃষ্িটেত  আল্লাহর
িবধানই সবেচেয় েবশী গুরুত্ব পাবার েযাগ্য৷ আর এভােবই সব মানুেষর অিধকার ন্যায়সঙ্গতভােব রক্ষা করা সম্ভব
বেল  িতিন  মেন  করেতন৷  িতিন  কখনও  এ  নীিতর  অন্যথা  কেরন  িন৷  েযমন,  রাষ্ট্রীয়  সম্পদ  বা  বায়তুল  মােলর
আত্মসাৎকারীর ব্যাপাের িতিন কেঠার পদক্েষপ িনেয়েছন, বা যারা সামািজক িনরাপত্তা িবঘ্ন কেরিছল তােদর সােথও



িতিন কেঠার আচরণ কেরেছন ৷
পিবত্র েকারআেনর ভাষায় িবশ্বনবী (সাঃ) িছেলন সারা িবশ্েবর জন্েয রহমত ও বরকেতর উৎস৷ রাসূল (সাঃ)'র ক্ষমা ও
দয়ার বহু দৃষ্টান্ত মানবতার ইিতহােস ত্যাগ ও মহানুভবতার প্রজ্জ্েবাল আেলাকবর্িতকা হেয় আেছ৷ এবার এমনই এক

ঘটনা েশানা যাক৷
মক্কা  িবজেয়র  পর  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  সাধারণ  ক্ষমার  েঘাষণা  েদন৷  তা  সত্ত্েবও  ইসলােমর  অন্যতম
েঘার শত্রু আবু জােহেলর পুত্র আকরামা প্রাণভেয় ইেয়েমেনর িদেক পািলেয় যান৷ আকরামার স্ত্রী উম্েম হািকম িছল
েবশ  বুদ্িধমিত  ও  সেচতন৷  মক্কা  িবজেয়র  প্রথম  িদেকই  মুসলমান  হেয়  উম্েম  হািকম  তার  স্বামীর  জন্েয  ক্ষমা
প্রার্থনা  করেত  রাসূল  (সাঃ)'র  কােছ  যায়৷  দয়ার  নবীর  দয়াদ্র  দৃষ্িট  ও  শান্ত  বা  মৃদৃ  ভাষণ  উম্েম  হািকমেক
আশান্িবত  কের  তুলেলা৷  েস  বলেলা,  েহ  আল্লাহর  রাসূল!  আমার  স্বামী  আকরামা  প্রাণভেয়  ইেয়েমেনর  িদেক  পািলেয়
েগেছন,  আিম  আপনার  কােছ  তার  িনরাপত্তা  প্রার্থনা  করিছ  যােত  েস  মক্কায়  িফের  আসেত  পাের  এবং  তার  অতীত  কােজর

ক্ষিতপূরণ করেত পাের৷
ক্ষমা  ও  মহানুভবতার  প্রিতচছিব  রাসূল  (সাঃ)  এই  িনরাশ্রয়  মিহলার  আেবদন  মঞ্জুর  কের  তােক  িনরাপত্তা  েদয়ার
প্রিতশ্রুিত িদেলন ৷ রাসূেল েখাদা(সাঃ)র কাছ েথেক িনরাপত্তার প্রিতশ্রুিত েপেয় উম্েম হািকম তার স্বামীর
কােছ  ছুেট  েগল৷  আকরামা  তখন  সাগর  পেথ  ইেয়েমেন  পািলেয়  যাবার  প্রস্তুিত  িনিচছল৷  উম্েম  হািকম  তােক  বলেলা,
আকরামা, তুিম েতামার িসদ্ধান্ত পিরবর্তন কর৷ আিম এমন এক ব্যক্িতর কাছ েথেক এেসিছ িযিন সবেচেয় উত্তম ও আদর্শ
মানুষ৷  তুিম  তাঁর  সম্পর্েক  তিড়ঘিড়  িবচারিবেবচনা  কেরছ৷  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  ভদ্রতম  ব্যক্িত৷  িতিন  অন্য  সবার

েচেয় েবশী িবশ্বস্ত৷ আিম তাঁর কাছ েথেক েতামার জন্েয িনরাপত্তার প্রিতশ্রুিত আদায় কেরিছ৷
স্ত্রীর  কথা  শুেন  আকরামার  পা  েযন  িনশ্চল  হেয়  পড়েলা৷  েস  বেস  পড়েলা৷  তার  স্ত্রী  আেরা  বলেলা,  আকরামা,
মুহাম্মাদ (সাঃ) যুদ্েধর জন্েয আেসনিন, িতিন শান্িত ও প্রীিতর বাণীবাহক৷ িতিন ক্ষমতার শীর্ষ পর্যােয় েথেকও
তাঁর  সমস্ত  শত্রুেক  ক্ষমা  কের  িদেয়েছন  ও  তােদরেক  িনরাপত্তা  িদেয়েছন  ৷  তাঁর  েচেয়ও  মহানুভব  েকউ  িক  আেছ?
মুহাম্মাদ (সাঃ) বেলন েয শুধু এক আল্লাহর এবাদত কর, পরস্পর যুদ্ধ কেরা না, আমানতগুেলা রক্ষা কেরা এবং এেক

অপরেক ভােলাবাস৷ এসব কথা িক আমােদর মুক্িতর রক্ষাকবচ নয়?
স্ত্রী উম্েম হািকেমর এসব কথা শুেন আবু জােহেলর পুত্র আকরামার প্রাণ জুিড়েয় েগল৷ েস স্ত্রীর সােথ মক্কায়
িফের  এল৷  মক্কায়  েস  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)'র  কােছ  হািজর  হেলা  অত্যন্ত  অনুতপ্ত  অবস্থায়৷  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র
দয়াদ্র  ও  িচত্তাকর্ষক  েচহারা  তােক  আকৃষ্ট  করেলা৷  অমন  প্রবল  প্রতাপান্িবত  ক্ষমতায়  েথেকও  েকউ  েয  এতটা
দয়াদ্র ও িবনম্র হেত পাের তা আকরামার জানা িছল না৷ আকরামা রাসূল (সাঃ)েক বলেলা, আমার স্ত্রী আমােক জািনেয়েছ
েয  আপিন  আমােক  িনরাপত্তা  দান  কেরেছন৷  রাসূল  (সাঃ)  বলেলন,  েস  সত্যই  বেলেছ৷  তুিম  িনরাপদ৷  এ  কথা  শুেন
মহািবস্িমত  আকরামার  স্মৃিতপেট  রাসূল  (সাঃ)  ও  তাঁর  সঙ্গীেদর  ওপর  তার  িপতা  আবু  জােহেলর  ভয়ানক
অত্যাচারগুেলার দৃশ্য েজেগ উঠেলা৷ েস মেন মেন ভাবেলা, রাসূল (সাঃ) ক্ষমতার এই শীর্ষ পর্যােয় েথেক ইেচছ করেল
তার কাছ েথেকই তারা িপতার অত্যাচারগুেলার বদলা িনেত পােরন৷ িকন্তু রাসূল (সাঃ)'র দয়াদ্র আচরণ েদেখ েস ইসলাম

ধর্ম গ্রহণ করেলা এবং রাসূল (সাঃ) তার পাপগুেলা ক্ষমা কের েদয়ার জন্েয আল্লাহর কােছ েদায়া করেলন৷
িবমুগ্ধ আকরামা বলেলা, েহ আল্লাহর রাসূল! আপিন আমােক েয েকােনা আেদশ বা উপেদশ িদন, আিম তা পালন করেবা৷ দয়ার
নবী  বলেলন,  অঙ্গীকার  কর  েয  আল্লাহর  পেথ  েসবা  ও  িজহাদ  করেব৷  আকরামা  জবােব  বলেলা,  েহ  আল্লাহর  রাসূল  (সাঃ)!

িশর্ক ও মূর্িতপূজার েপছেন যতটা ব্যায় কেরিছ ইসলােমর অগ্রগিতর জন্েয তার েচেয় দ্িবগুণ েপশ করেবা৷



মানব জািতর সর্বশ্েরষ্ঠ িশক্ষক িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র ব্যক্িতত্ব গেবষকরা িবিভন্ন মূল্যবান বই
বা গ্রন্থ িলেখ েগেছন৷ এ বইগুেলা স্বতন্ত্র ৈবিশষ্েটর কারেণ প্রশংসনীয়৷ িকন্তু যখন পিবত্র েকারআেন আল্লাহ
বলেছন, েহ মুহাম্মাদ, আপিন বলুন েয, আিম েতামাদর মেতাই একজন মানুষ, তখন এটাই ইঙ্িগত করা হেয়েছ েয মুহাম্মাদ
(সাঃ)েক  েতামরা  িনজ  সম্প্রদায়  তথা  মানবজািতর  মধ্যকার  এমন  একজন  িহেসেব  িবেবচনা  কর  িযিন  একইসােথ  আল্লাহর

রাসূল ও সর্বেশষ নবী৷
পিবত্র  েকারআেনর  আেলােক  বলা  যায়  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  িছেলন  মানব  জািতর  জন্েয  দয়া  ও  রহমত৷
মানবজািতর জন্েয িতিন িচরন্তন আদর্শ এবং সব নবী-রাসূেলর সত্যতার সাক্ষী৷ মহান আল্লাহ তাঁেক রাউফ ও রাহীম
তথা দয়াদ্র ও দরদী বেল অিভিহত কেরেছন৷ আল্লাহ তাঁর প্িরয়তম বান্দা িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র নামেক
বার বার তাঁর নােমর পােশ উল্েলখ কেরেছন৷ েযমন, পিবত্র েকারআেনর সূরা মুনােফকীন, িনসা ও আনফােল এেসেছ- ‘‘
সম্মান েতা েকবল আল্লাহ ও রাসূেলর৷'' ‘‘আল্লাহ ও রাসূেলর অনুসরণ কর৷'' ‘‘ আল্লাহ ও রাসূেলর আহবােন সাড়া দাও ৷"
সূরা আহযােবর ৪৫ ও ৪৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন, েহ নবী! আমরা িনশ্চয়ই েতামােক পািঠেয়িছ একজন সাক্ষী,
একজন  সুসংবাদদাতা  ও  একজন  সতর্ককারীরূেপ,  আর  আল্লাহর  অনুমিতক্রেম  মানুষেক  তাঁর  িদেক  আহবায়করূেপ,  আর  একিট
উজ্জ্বল  প্রদীপরূেপ৷  পিবত্র  েকারআেনর  ভাষ্য  অনুযায়ী  দয়ার  নবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  মানুেষর  জন্েয  তাঁর
অন্তের এেতা দয়া ও গভীর ভােলাবাসা অনুভব করেতন েয অেনক সময় মেন হেতা েয মানুেষর জন্েয িচন্তা ও উদ্েবেগ

িতিন হয়েতা প্রাণত্যাগ করেবন৷
একবার এক আরব েবদুইন রাসূল (সাঃ)'র কােছ সাহায্য প্রার্থনা করেল িতিন তােক িকছু িদেয় প্রশ্ন করেলন এেত েস
সন্তুষ্ট হেয়েছ িকনা৷ উত্তের ঐ অকৃতজ্ঞ েলাক বলেলা, না, আপিন ভােলা কাজ কেরন িন৷ উপস্িথত সাহাবােদর মধ্েয
েকউ েকউ তার এই অপছন্দনীয় আচরেণর কেঠার জবাব িদেত চাইলেন৷ িকন্তু দয়ার নবী তােদর বাধা িদেলন৷ রাসূল (সাঃ)
পের তােক আবার েডেক পাঠান এবং তােক আেরা িকছু িজিনষ উপহার েদন৷ পরিদন ঐ  েবদুইন মসিজেদ এেস রাসূল (সাঃ)'র
উদ্েদশ্েয বলল, আল্লাহ আপনােক আপনার পিরবার ও জািতর মাধ্যেম কল্যাণ দান করুন৷ এ সময় রাসূেল পাক (সাঃ) জনতার
িদেক  িফের  বলেলন,  আমার  ও  এই  ব্যক্িতর  গল্প  েসই  ব্যক্িতর  ঘটনার  মেতা  যার  উট  ভয়  েপেয়  পািলেয়  েগেছ৷  িকন্তু
মানুষ ভাবেলা, উেটর মািলকেক সাহায্য করার দরকার৷ তাই তারা উট ধরার জন্েয ছুেট েগেলা৷ ওিদেক মানুেষর েদৗড় ও
িচৎকােরর ফেল উট আেরা েবশী দূের পািলেয় েগল৷ এরপর উেটর মািলক বলেলা,‘‘ তার ও উেটর আশপাশ েযন খািল রাখা হয়৷
আিম জািন িকভােব এ উটেক বশ করেত হেব এবং এই উেটর ব্যাপাের আমার দয়া মায়া অন্যেদর েচেয় েবশী ৷'' এরপর মানুষ
চেল েগেল উেটর মািলক ধীের ধীের উেটর কােছ িগেয় তার লাগাম ধের৷ িঠক আিমও গতকাল যিদ েতামােদরেক স্বাধীনভােব
েছেড় িদতাম এবং েতামরা ক্রুদ্ধ হেয় এই েলাকিটেক েমের েফলেত, তাহেল েস কােফর বা অিবশ্বাসী িহেসেব এই পৃিথবী

েথেক িবদায় িনত৷ িকন্তু নমনীয়তা ও দয়ার মাধ্যেম তােক শান্ত ও খুশী করা সম্ভব হেলা ৷
পিবত্র  েকারআেন  রাসূলর  (সাঃ)  িবিভন্ন  নাম  ও  উপািধ  েদখা  যায়৷  আর  এসব  নামই  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  শ্েরষ্ঠত্ব  ও
মর্যাদার  িনদর্শন৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  সবেচেয়  প্রিসদ্ধ  নাম  মুহাম্মাদ  ও  আহমাদ৷  এর  অর্থ
প্রশংিসত৷  েশষ  নবী  (সাঃ)  পৃিথবীেত  মুহাম্মাদ  ও  উর্দ্ধেলােক  আহমাদ  িহেসেব  অিভিহত  হন৷  পিবত্র  েকারআেন
রাসূেল  পাক  (সাঃ)েক  আবদুল্লাহ  বা  আল্লাহর  দাস,  খাতামান্নািবিয়ন  বা  সর্বেশষ  নবী,  রাহমাতুলিলল  আলািমন  বা
িবশ্বজগেতর জন্েয আল্লাহর অনুগ্রহ বা রহমত ও আেরা কেয়কিট নােম অিভিহত করা হেয়েছ৷ লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হেল
মহান আল্লাহ িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)েক ইয়া আইয়ুহাররাসূল বা েহ (প্িরয়) রাসূল! ও ইয়া আইয়ুহান্নাবী বা
েহ (প্িরয়) নবী! বলার মাধ্যেম তাঁেক উচ্চতর সম্মান েদিখেয়েছন৷ আল্লাহর বান্দা বা দাস হওয়া মানুেষর জন্েয



সর্েবাচচ মর্যাদার িবষয়৷ কারণ আল্লাহর বন্েদগী বা দাসত্ব করার মাধ্যেম মানুষ আধ্যাত্িমক পিরপূর্ণতা অর্জন
কের ৷

িবশ্বনবী (সাঃ) আল্লাহর এবাদেতর প্রিত এত েবশী অনুরক্ত িছেলন েয কখনও কখনও িতিন এবাদেত আত্মহারা হেয় েযেতন
এবং অত্যিধক নামাজ আদায় করেত িগেয় তাঁর পিবত্র পা-যুগল ফুেল েযেতা ৷ পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহ তাঁর এই
অত্যিধক  এবাদেতর  প্রশংসা  কের  বেলেছন,  িনেজেক  এভােব  কষ্ট  েদয়ার  জন্েয  আমরা  েকারআন  নােজল  কিরিন৷  পিবত্র
েকারআন  মহান  আল্লাহর  সর্বেশষ  রাসূল  (সাঃ)েক  িবিভন্ন  অপবাদ  ও  তাঁর  িনন্দার  েমাকােবলা  কের  এবং  তাঁর
পিবত্রতার  সাক্ষ্য  িদেয়েছ৷  েসই  সূদূর  অতীতকাল  েথেক  ইসলাম  ও  সত্য  িবেরাধী  মহল  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সাঃ)'র আেলােকাজ্জ্বল চিরত্রেক কািলমািলপ্ত করার অপেচষ্টা চািলেয় এেসেছ যােত িবশ্েবর মানুেষর কােছ তাঁর ও
ইসলাম ধর্েমর নিজরিবহীন প্রভাব ক্ষুন্ন বাধাগ্রস্ত করা যায়৷ িকন্তু মহান আল্লাহ তােদর িবেরাধীতার জবাব
িদেয়েছন৷ েযমন, ইসলাম িবেরাধী েকােনা েকােনা মহল বেল, নবী (মুহাম্মাদ-সাঃ) যা বেলেছন তা জ্ঞানীেদর কাছ েথেক
িশেখেছন অথবা িনেজর মন েথেক বািনেয় বেলেছন বা িনেজর েখয়ালী প্রবৃত্িত েথেক েসগুেলা বেলেছন৷ িকন্তু পিবত্র
েকারআন সূরা নজেম এসব িভত্িতহীন দাবীর জবাব নাকচ কের িদেয় বেলেছন, েস কখনও মনগড়া কথা বেল না৷ েকারআন েতা ওহী

বা প্রত্যােদশ যা তার ওপর নােজল হেয়েছ৷ তােক িশিখেয়েছন িবরাট শক্িতমান৷
ইসলােমর েকােনা েকােনা শত্রু রাসূল (সাঃ)েক কিব বেল অিভিহত কেরেছ৷ পিবত্র েকারআেনর সূরা ইয়ািসেনর ৬৯ নম্বর
আয়ােত  আল্লাহ  এর  জবােব  বেলেছন,  আমরা  কখনও  তােক  কিবতা  িশক্ষা  েদইিন৷  তা  তার  জন্েয  েশাভনীয়ও  নয়৷  এেতা  এক
উপেদশ  ও  সুস্পষ্ট  েকারআন৷  িবশ্বনবীেক  েকউ  েকউ  যাদুকর,  গনক  বা  অপ্রকৃতস্হ  বেল  েযসব  অপবাদ  িদেয়েছ  পিবত্র
েকারআেনর অন্য আয়ােত আল্লাহ তার যুক্িতগ্রাহ্য ও শক্ত জবাব িদেয়েছন এবং িতিন সিঠক সরল পেথ আেছন বেল জািনেয়

িদেয়েছন৷
একবার রাসূল (সাঃ)'র েকােনা এক স্ত্রীর কােছ েকােনা এক ব্যক্িত প্রশ্ন কেরন েয নূরনবী (সাঃ)'র চিরত্র েকমন
িছল?  উত্তের  িতিন  পাল্টা  প্রশ্ন  কেরন,  তুিম  িক  েকারআন  পেড়ছ?  ঐ  ব্যক্িত  জবাব  িদল,  হ্যা  পেড়িছ৷  তখন  রাসূল
(সাঃ)'র  স্ত্রী বলেলন,  িতিন িনেজই েতা েকারআন৷ নূরনবী (সাঃ)'র  জীবনী পর্যােলাচনা করেল েদখা যায় তাঁর আচার
আচরণ  ও  কর্মতৎপরতা  িছল  পিবত্র  েকারআেনর  উচ্চতর  িশক্ষার  জীবন্ত  নমুনা৷  পিবত্র  েকারআেনর  ভাষায়  িবশ্বনবী
(সাঃ)  িছেলন  েগাটা  মানব  জািতর  জন্েয  সতর্ককারী,  েযমনিট  পিবত্র  েকারআন  িনেজই  সতর্ককারী৷  পিবত্র  েকারআন
মানুেষর  জন্েয  রহমত  বা  আল্লাহর  মহাঅনুগ্রহ,  েতমিন  নূরনবী  (সাঃ)ও  পিবত্র  েকারআেনর  মেতা  মানুষেক  অজ্ঞতার
অাঁধার েথেক মুক্ত কের তােদর জন্েয রহমত িহেসেব িনেয়ািজত হেয়েছন৷ পিবত্র েকারআেন আল্লাহ িবশ্বনবী (সাঃ)েক
িসরাজুম মুিনরা বা প্রদীপ িহেসেব আখ্যািয়ত কেরেছন৷ অথচ এখােন অন্য েকােনা উপমা েযমন সূর্য বা নক্ষত্র বলা
েযেতা৷ িকন্তু তা না বেল তাঁেক প্রদীপ বলা হেয়েছ৷ এর তাৎপর্য সম্ভবতঃ এটাই েয এক প্রদীেপর আেলা েথেক লক্ষ
েকািট  প্রদীপ  বা  বািত  জ্বালােনা  যায়৷  েহদায়ােতর  আেলা  এভােব  িবশ্েবর  সর্বত্র  ছিড়েয়  পেড়  বেল  িবশ্বনবী

(সাঃ)েক  মহান  আল্লাহ  এই  িবেশষ  অিভধায়  অিভিহত  কের  তাঁর  উচ্চতম  মর্যাদার  স্বীকৃিত  িদেয়েছন৷

মানব জািতর সর্বশ্েরষ্ঠ িশক্ষক িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র জীবন েসই ৈশশব েথেক ওফাত পর্যন্ত েমােজজা
বা মহািবস্ময়কর অেনক ঘটনায় ভরপূর িছল৷ আমরা জািন েমােজজা বা অেলৗিকক ঘটনা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ কার্য-
কারণ  বা  চািলকা  শক্িতর  মাধ্যেম  ঘটােনা  সম্ভব  নয়৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  জীবেনর  অেলৗিকক  অথচ
সন্েদহাতীত ঘটনাগুেলা েথেক প্রমািণত হয় েয িতিন মহান আল্লাহর পরম প্িরয়পাত্র এবং তাঁরই মেনানীত সর্বকােলর



সর্বশ্েরষ্ঠ ব্যক্িতত্ব ৷
েমােজজা  বা  অেলৗিকক  ঘটনা  সব  নবী-রাসূেলর  জীবেনই  ঘেটেছ৷  কারণ  প্রত্েযক  নবী  ও  রাসূেলর  সােথ  আল্লাহর
েযাগােযাগ িছল৷ অন্য কথায় নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছ েথেক বাণী ও িদকিনর্েদশনা লাভ করেতন৷ তাঁরা নবুওত বা
েরসালােতর িবষয়িট প্রমােণর জন্েয প্রেয়াজেন যুক্িতর পাশাপািশ েমােজজা বা অেলৗিকক ঘটনাও ঘটােতন৷ েমােজজা
আল্লাহর িনর্েদেশই ঘটেতা এবং এ ধরেনর ক্ষমতা আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতারই িনদর্শন৷ পিবত্র েকারআেন হযরত মূসা
ও হযরত  ঈসা  (আঃ)'র  েমা'েজজাসহ অতীেতর অেনক  নবীর  েমা'েজজার কথা  বলা  হেয়েছ৷ িবশ্বনবী হযরত  মুহাম্মাদ (সাঃ)ও

তাঁর পূর্ববর্তী নবীগেণর েমা'েজজার বা অেলৗিকক ঘটনার কথা উল্েলখ কেরেছন৷
িবশ্বমানবতার মুক্িতর মহাকান্ডারী ও  একত্ববােদর িবজয়-গাঁথার সর্বশ্েরষ্ঠ িনশানবরদার রাসূেল পাক (সাঃ)ও
অেনক েমা'জজা েদিখেয়েছন৷ পিবত্র েকারআন তাঁর সর্বত্েতাম েমা'েজজা এবং তাঁর েরসালাত ইসলাম ধর্েমর সত্যতার
সবেচেয়  বড়  প্রমাণ৷  এ  মহাগ্রন্থ  েখাদায়ী  িনদর্শন  ও  জ্ঞােন  পিরপূর্ণ৷  তাই  পিবত্র  েকারআন  িচরন্তন  ও
অিবনশ্বর৷ েকারআেনর বাণী িনর্িদষ্ট স্থান, জািত ও কােলর গন্ডীেত িসমীত নয়৷ এর বাণী, িবষয় ও িশক্ষা সব সময়ই
নতুন,  হৃদয়স্পর্শী ও স্পষ্ট এবং মানব জীবেনর সর্েবাত্তম িদশারী৷ মহান আল্লাহই এ মহাগ্রন্েথর রচিয়তা বেল
েকারআেনর  বাণীর  মেতা  বাণী  আর  েকউই  সৃষ্িট  করেত  সক্ষম  নয়৷  িকন্তু  পিবত্র  েকারআেনর  বাণী  এত  আকর্ষণীয়  ও
অেলৗিকক  হওয়া  সত্ত্েবও  অজুহাতকামী  ও  একগুঁেয়  শ্েরণীর  েলােকরা  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  আহবােন  সাড়া  েদয়  িন,  বরং
তারা  রাসূেল  পাক  (সাঃ)েক  যাদুকর  বেল  অপবাদ  িদেয়েছ৷  তারা  বলেতা  েকবল  বাহ্িযক  িকছু  অেলৗিকক  ঘটনা  েদখােলই
আমরা আপনােক নবী িহেসেব েমেন েনব৷ পিবত্র েকারআেনই অেযৗক্িতক ঐসব দাবী সম্পর্েক বলা হেয়েছ, আমরা অবশ্যই এ
েকারআেন মানুেষর জন্েয সব িকছুর িনদর্শন বর্ণনা কেরিছ৷ িকন্তু অিধকাংশ মানুষই অিবশ্বাস কেরেছ৷ তারা বেলেছ,
আমরা কখনও েতামােক নবী বেল িবশ্বাস করেবা না যিদ না তুিম শুস্ক প্রান্তের ঝর্ণা প্রবািহত কর, অথবা েতামার
জন্েয থাকুক েখজুর ও আঙুেরর বাগান যােত তুিম ঝরণারািজ উৎসািরত কের বইেয় েদেব, অথবা আকাশেক খন্ড-িবখন্ড কের
আমােদর ওপর নামােব েযভােব তুিম ইেচছ কর, িকংবা তুিম আল্লাহ ও েফেরশতাগণেক সরাসির আমােদর সামেন হািজর কর৷
অথবা স্বর্ণখিচত একিট ঘর বা বািড় েতামার জন্েয িনেয় আস, িকংবা আকােশর িদেক উেড় যাও৷ আকােশ বা উধর্বেলােক
েতামার আেরাহনেক আমরা কখনও িবশ্বাস করেবা না যতক্ষণ না তুিম আকাশ েথেক একিট িচিঠ বা বই আমােদর জন্েয নািমেয়
আনেব যা আমরা পড়েত পাির৷ আর েকবল তা পারেলই আমরা েতামােক নবী বেল মেন করেবা৷ েহ রাসূল! আপিন বলুন, সকল মিহমা

আমার প্রভুর, আিম িক একজন মানুষ ও আল্লাহর রাসূল ছাড়া অন্য িকছু?
পিবত্র  েকারআন  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  অতুলনীয়  ব্যক্িতত্েবর  সমর্থেন  বক্তব্য  েরেখেছ  এবং  তাঁর
সম্পর্েক যাদুকর বা অপ্রিকতস্থ হবার অপবাদ খন্ডন কেরেছ৷ পিবত্র েকারআন িবশ্বনবী (সাঃ)'র কেয়কিট েমা'েজজা বা
অেলৗিকক ঘটনার কথাও উল্েলখ কেরেছ৷ উধর্বেলােক তাঁর সফর বা েমরাজ গমন এমনই একিট েমােজজা৷ েকােনা এক রােত
রাসূেল পাক (সাঃ) আল আকসা মসিজদ েথেক উধর্বজগেত আেরাহন কের েবেহশত ও েদাযখসহ সমস্ত িবশ্ব জগত ভ্রমণ কেরন৷ এ
সংক্িষপ্ত  অথচ  অেলৗিকক  সফের  অতীেতর  নবীগেণর  সােথ  তাঁর  সাক্ষাৎসহ  অেনক  িবস্ময়কর  ব্যাপার  ঘেটেছ  এবং  িতিন
অেনক  িবস্ময়কর  িবষয়  প্রত্যক্ষ  কেরন৷  আমােদর  এই  ধারাবািহক  আেলাচনার  একিট  অনুষ্ঠােন  এ  িনেয়  িবস্তািরত
আেলাচনা হেয়েছ৷ পিবত্র েকারআেন িবশ্বনবী (সাঃ)'র  অন্য েযসব েমা'েজজার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ েসসেবর মধ্েয

চাঁদেক দ্িবখন্িডত করার ঘটনা অন্যতম৷
আবুেজেহল  ও  ওয়ািলদ  িবন  মুিগরাহসহ  মক্কার  েকারাইশ  ও  মুশিরকেদর  একদল  েনতা  একবার  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সাঃ)'র  কােছ  আেসন৷  েস  সময়  রােতর  েবলায়  পূর্ণ  চাঁদ  েদখা  যািচছল৷  ওরা  রাসূেল  পাক  (সাঃ)েক  বলেলা,  েতামার



নবুওেতর দাবী যিদ সত্য হেয় থােক তাহেল এই চাঁদেক দ্িবখন্িডত হেত বল৷ রাসূেল েখাদা (সাঃ) বলেলন, এ কাজ করেল
িক েতামরা ঈমান আনেব? তারা বলেলা হ্যা৷ রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কােছ এ েমা'েজজা ঘটােনার প্রার্থনা কেরন৷ হঠাৎ
সবাই েদখেলা, চাঁদ এত স্পষ্টভােব দুই খন্ড হেয় েগেছ েয দ্িবখন্িডত চাঁেদর মাঝখােন েহরা পর্বত েদখা যােচছ৷
এরপর দ্িবখন্িডত চাঁদ আবার েজাড়া েলেগ যায় এবং তা পূর্ণ চাঁেদ পিরণত হয়৷ এ সময় রাসূেল পাক (সাঃ) বলিছেলন,
সাক্ষী থাক ও েদখ৷ মুশিরকরা েতা এই অসাধারণ দৃশ্য েদেখ িবস্মেয় হতবাক! িকন্তু তােদর েকউ েকউ ঈমান না এেন
বলেলা, মুহাম্মাদ আমােদরেক যাদু কেরেছ৷ পিবত্র েকারআেন এ ঘটনা সম্পর্েক বলা হেয়েছ, েসই সময় বা িকয়ামত সমাগত
এবং চাঁদ দ্িবখন্িডত হেয়েছ৷ আর যখন ওরা েকােনা িনদর্শন বা েমা'েজজা েদেখেছ তখন ওরা মুখ িফিরেয় িনেয়েছ৷ ওরা
বেল,  এ  এক  িচরাচিরত  যাদু৷  ফাখের  রাজী  তাফসীের  মাফািতহুল  গাইেব  সূরা  ক্বামােরর  তাফসীের  িলেখেছন,  সমস্ত
তাফসীরকার  এ  ব্যাপাের  একমত  েয  চাঁেদ  ফাটল  বা  ভাঙ্গন  েদখা  িদেয়িছল  এবং  েগাটা  চাঁদ  দ্িবখন্িডত  হেয়িছল৷  এ
ঘটনা সম্পর্েক হাদীেসর প্রায় িবশিট বর্ণনা রেয়েছ এবং এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপাের েকােনা সন্েদহ েনই৷ এবার
আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আঃ)  ও  ওয়ারাকা িবন নওেফেলর মাধ্যেম বর্িণত িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র  এক
েমা'েজজার  বর্ণনা  েদব৷  আমীরুল  মুিমিনন  হযরত  আলী  (আঃ)  বেলেছন,  একিদন  আিম  রাসূেল  পাক  (সাঃ)'র  সােথ  থাকা
অবস্থায়  েকারাইশ  েগাত্েরর  একদল  েলাক  তাঁর  কােছ  এেস  বলেলা,  েহ  মুহাম্মাদ,  তুিম  েবশ  বড়  মােপর  দাবী  করছ৷  এ
ধরেনর দাবী েতামার পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজন কখনও কেরিন৷ তুিম যিদ আমােদর একিট িবেশষ দাবী পূরণ করেত পার
তাহেল আমরা েতামার েরসালােত িবশ্বাস করেবা৷ আর তুিম তা না পারেল েতামােক স্েরফ যাদুকর ও িমথ্যাবাদী ছাড়া
অন্য িকছু মেন করেবা না৷ রাসূেল আকরাম (সাঃ) বলেলন, েতামরা িক চাও? ওরা বলেলা, আমরা চাই েতামার িনর্েদেশ এই
গাছিট েযন েশকড়সহ মািট েথেক উেঠ েতামার কােছ চেল আেস৷ রাসূেল পাক (সাঃ) বলেলন, মহান আল্লাহ সর্বশক্িতমান৷
িতিন  েতামােদর  এ  দাবী  পূরণ  করেল  েতামরা  িক  ঈমান  আনেব  এবং  সত্েযর  সাক্ষ্য  েদেব? ওরা  বলেলা,  হ্যা৷  রাসূেল
েখাদা  (সাঃ)  বলেলন,  েতামােদর  দাবী  পূরণ  করেবা,  তেব  আিম  জািন  েয  েতামরা  ঈমান  আনেব  না৷  এরপর  িতিন  ঐ  গাছেক
সম্েবাধন কের বলেলন, যিদ আল্লাহ ও িবচার বা পুণরুত্থান িদবেস িবশ্বাস কর এবং আমােক আল্লাহর রাসূল বেল মেন
কর তাহেল আল্লাহর িনর্েদেশ আমার কােছ চেল আস৷ হযরত আলী (আঃ) আেরা বেলন, আল্লাহর কসম, গাছিট েশকড়সহ মািট েথেক
উেঠ রাসূল (সাঃ)'র িদেক এগুেত লাগেলা৷ এ সময় পাখীেদর উড়াল েদয়া বা পাখা ঝাপটােনার শব্েদর মেতা শব্দ েশানা
েগল৷ গাছিট রাসূেল কিরম (সাঃ)'র সামেন এেস েথেম যায় এবং গাছিট তার িকছু শাখা-প্রশাখা তাঁর পিবত্র মাথার ওপর
েমেল  েদয়  এবং  িকছু  শাখা  আমার  কাঁেধর  ওপর  ছিড়েয়  েদয়৷  আিম  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)'র  ডান  পােশ  দাঁিড়েয়  িছলাম৷
েকারাইশরা এ ঘটনা েদখার পরও ঔদ্বত্য েদিখেয় বলেলা, এই গাছেক বল তার অর্েধক েযন েতামার কােছ আেস এবং অর্েধক

িনজ অবস্থােন েথেক যায়৷ রাসূেল(সাঃ)'র িনর্েদেশ তাও বাস্তবািয়ত হয়৷
এরপরও  ঐ  কুরাইশরা  বলেলা,  গােছর  েয  অর্েধক  েতামার  কােছ  এেসেছ  তা  তার  বাকী  অর্েধেকর  কােছ  িফের  িগেয়  আবার
পিরপূর্ণ গােছ পিরণত েহাক৷ রাসূল (সাঃ)'র িনর্েদেশ গাছিট আবার পিরপূর্ণ হল৷ আমীরুল মুিমিনন আলী (আঃ) বেলন, এ
ঘটনার  পর  আিম  বললাম,  এক  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  েকােনা  েখাদা  বা  প্রভু  েনই,  েহ  প্িরয়  রাসূল৷  আিমই  প্রথম  আপনার
প্রিত ঈমান এেনিছ এবং আিম সাক্ষ্য িদিচছ েয এই গােছর েয ঘটনাগুেলা ঘেটেছ তা আল্লাহর িনর্েদেশ হেয়েছ এবং
আপিন  েয  আল্লাহর  রাসূল  তা  প্রমােণর  জন্েযই  ঘেটেছ৷  িকন্তু  েকারাইশ  েলাকগুেলা  বলেলা,  তুিম  েতা  িবস্ময়কর
যাদুকর  ও  িমথ্যাবাদী৷  এরকম  েলাক  (হযরত  আলী  আঃ)  ছাড়া  আর  েকউ  িক  েতামােক  আল্লাহর  রাসূল  মেন  কের?  নবী-
রাসূলগেণর  দাওয়াত  বা  সত্েযর  আহবান  অস্বীকার  বা  উেপক্ষার  ঘটনা  শুধু  অতীতকােলই  িসমীত  থােক  িন৷  এখনও  অেনক
েলাক েখাদায়ী বাস্তবতা বা সত্যেক বুঝেত অক্ষম৷ আজও এক শ্েরণীর দাম্িভক ও স্বার্থান্ধ েলাক নবী-রাসূলগণেক



যাদুকর  বেল  অপবাদ  েদয়৷  তারা  এটা  েবােঝ  না  েয  নবী-রাসূলগণ  বাহানাবাজেদর  কথামত  চেলন  না৷  নবী-রাসূলগণ
দর্শকেদর জন্েয িবস্ময়কর িকছু েদখােত অভ্যস্ত গাঁজােখাির গল্েপর অিভেনতা বা েভলকীবাজ নন৷ বরং তাঁরা মহান
ও এক আল্লাহর পক্ষ েথেক মানুেষর জন্েয প্রাণ-সঞ্চারী ও জরুরী বার্তা প্রচােরর জন্েয দািয়ত্বপ্রাপ্ত িছেলন

৷ মানুষেক সুপথ েদখােনা ও তােদর মুক্িত বা কল্যােণর ব্যবস্থা করাই িছল নবী-রাসূলগেণর িমশেনর উদ্েদশ্য ৷

িবশ্েবর সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপাের একমত েয িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর প্েরিরত সর্বেশষ নবী ও
রাসূল  এবং  ইসলামী  িবধান  বা  শিরয়ত  েখাদায়ী  ধর্মগুেলার  মধ্েয  পিরপূর্ণতম৷  রাসূল  (সাঃ)  েয  সর্বেশষ  নবী  এ
িবশ্বাস ইসলােমর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ও েমৗিলক িবশ্বাসগুেলার মধ্েয অন্যতম৷ এই িবশ্বােসর সপক্েষ পিবত্র
েকারআন  ও  হাদীেস  অেনক  স্পষ্ট  দলীল-প্রমাণ  রেয়েছ৷  এ  ছাড়াও  ইসলামী  িবিধ-িবধােনর  প্রকৃিত  েথেকও  ইসলামী
িবধােনর  স্থায়ীত্ব  ও  সার্বজনীনতা  স্পষ্ট৷  (বাজনা)  পিবত্র  েকারআেন  স্পষ্টভােব  বলা  হেয়েছ,  িবশ্বনবী  হযরত
মুহাম্মাদ (সাঃ)'র পর আর েকােনা নবী আসেবন না৷সূরা আহযােবর ৪০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, মুহাম্মাদ েতামােদর
মধ্যকার  েকােনা  পুরুেষর  িপতা  নয়,  িকন্তু  িতিন  আল্লাহর  রাসূল  এবং  সর্বেশষ  নবী৷  আল্লাহ  সবিকছু  সম্পর্েক

অবিহত৷
অন্যিদেক  পিবত্র  েকারআেনর  আয়ােত  ইসলামেক  িচরন্তন  ও  সর্বজনীন  ধর্ম  িহেসেব  উল্েলখ  করা  হেয়েছ৷  ইসলােমর
িবধানও েকােনা স্থান বা সময়সীমার গন্ডীেত িসমীত নয়৷ েযমন, সূরা েফারক্বােনর এক নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, কত
মহান িতিন িযিন তাঁর দােসর প্রিত েফারকান (েকারআন) নািজল কেরেছন, যােত েস িবশ্বজগেতর জন্েয সতর্ককারী হেত

পাের৷
মহান  আল্লাহ  নবী-রাসূল  পািঠেয়েছন  মানুষেক  িশর্ক  বা  অংশীবািদতা  েথেক  একত্ববাদ  এবং  অজ্ঞতা  েথেক
বুদ্িধবৃত্িত ও  কল্যাণকর বা  েসৗভাগ্যময় জীবেনর িদেক আহবান জানােত৷ যুেগ যুেগ মানুেষর চািহদার পিরবর্তন
ঘটায় ধর্ম-িবধান পিরবর্িতত হেয়েছ এবং প্রত্েযক যুেগই মানব জািতর জন্েয নতুন বাণীর প্রেয়াজন হেয়িছল৷ অতীেত
আসমানী ধর্মগ্রন্থগুেলার বাণী ও িশক্ষা িবকৃত হেতা বেলও যুেগ যুেগ নতুন নবী-রাসূল পাঠােত হেয়িছল৷ িকন্তু
মানবজািত যখন িবকােশর এমন এক পর্যােয় উপনীত হল যখন েস েখাদায়ী ধর্েমর িশক্ষা ও নীিতগুেলােক সংরক্ষণ করেত
িশেখেছ  তথা  িবকৃিত  ও  পিরবর্তেনর  হাত  েথেক  েসগুেলােক  মুক্ত  রাখবার  মত  সক্ষমতা  অর্জন  কেরেছ  এবং  েসগুেলা

খাঁিট, অিবকৃত অবস্থায় প্রচার করেত সক্ষম তখন অতীেতর মেতা নতুন নবী পাঠােনার প্রেয়াজন আর থােক না৷
পিরপূর্ণতা  অর্জেনর  ক্েষত্ের  মানব  জািতেক  এমন  এক  কােফলার  সােথ  তুলনা  করা  যায়  েয  কােফলা  তার  িনর্িদষ্ট
লক্ষ্েয েপৗঁছার জন্েয রওনা িদেয়েছ, িকন্তু ঐ লক্ষ্েয েপৗঁছার পথ তারা ভােলাভােব িচেন না৷ পেথ কােরা সােথ
েদখা হেল তার কাছ েথেক পথ িনর্েদশনা িনেয় কােফলা িকছুটা পথ অগ্রসর হয়৷ এরপর নতুন ও অপিরিচত স্থােন েপৗঁছার
পর নতুন পথ প্রদর্শক ও নতুন িদক িনর্েদশনা তার জন্েয জরুরী হেয় যায়৷ এভােব ধীের ধীের ঐ কােফলা ব্যাপকতর
অিভজ্ঞতা ও উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেত থােক এবং এক পর্যােয় তােক পুেরা পেথর মানিচত্র েদয়া হয়৷ আর এই সামগ্রীক
মানিচত্র  ও  পথিনর্েদশনা  পাবার  পর  তােদর  কােছ  ভিবষ্যেতর  পথও  স্পষ্ট  হেয়  যায়৷  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সাঃ)ও  মহান  আল্লাহর  সর্বেশষ  নবী  ও  রাসূল  িহেসেব  মানব  কােফলার  কােছ  সামগ্রীক  পথ  িনর্েদশনা  ও  সামগ্রীক
েসৗভাগ্েযর  পথ  তথা  ইসলাম  ধর্ম  উপহার  িদেয়  েগেছন৷  আর  এ  সময়  মানব  জািত  িচন্তাগত  িদক  েথেক  এই  মহান  ধর্েমর

সত্যতা উপলব্িধ কর এবং এ ধর্েমর িশক্ষাগুেলা রক্ষার মেতা পিরপক্কতা অর্জন কেরিছল৷
মানুষ িচন্তাগত ও সামািজক িদক েথেক পিরপক্কতা অর্জন করেত েপেরেছ বেলই পিবত্র ইসলাম ধর্ম ও েকারআন িবকৃিত



বা পিরবর্তেনর িশকার হয় িন৷ এটাও লক্ষ্যনীয় েয ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য েকােনা ধর্মই সর্বেশষ েখাদায়ী ধর্ম
হবার দাবী কেরিন৷ অতীেতর সমস্ত নবী তাঁর পরবর্তী নবীর আগমেনর সুসংবাদ িদেয় েযেতন৷ েযমন হযরত আদম (আঃ) হযরত
নূহ (আঃ) ও অন্যান্য আগমন ঘটার সুসংবাদ িদেয় েগেছন৷ হযরত নূহ (আঃ) ও পরবর্তী নবীগণ তাঁেদর পের হযরত মূসা,
হযরত  ঈসা  ও  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  আগমেনর  সুসংবাদ  িদেয়িছেলন৷  িকন্তু  পিবত্র  েকারআন  এবং  িবশ্বনবী  হযরত

মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  েঘাষণা  েথেক  স্পষ্ট  েয  তাঁর  পের  আর  েকােনা  নবী  আসেবন  না৷
খতেম  নবুওত  অর্থ  ধর্েমর  সমাপ্িত  নয়৷  বরং  এ  েথেক  েবাঝা  যায়  ধর্েমর  বাস্তবতা  অতীেতর  েচেয়ও  েবশী  স্পষ্ট৷
বর্তমান  যুেগ  মানুেষর  মুক্িত  িনশ্িচত  করেত  পাের  এমন  ধর্ম  তথা  ইসলাম  ধর্েমর  প্রেয়াজনীয়তা  অতীেতর  েচেয়ও
েবশী  অনুভূত  হেচছ৷  প্রশ্ন  হেলা  নবুওত  েতা  েশষ  হেয়  েগেছ,  তাহেল  মানুষেক  কারা  পথ  েদখােবন?  এর  উত্তর  হেলা,
পিবত্র েকারআন অিবকৃত রেয় েগেছ এবং পিবত্র েকারআন ও হাদীস েথেক যুেগাপেযাগী ব্যাখ্য বা িবধান িদেত সক্ষম

আেলমরাই মানুষেক পথ েদখােনার দািয়ত্ব পালন করেবন৷
এখােন এটাও মেন রাখা দরকার েখাদায়ী ধর্মগুেলার মূল নীিতেত কখনও েকান পার্থক্য িছল না েযরকম পার্থক্য েনই
প্রাকৃিতক  আইেন৷  েযমন,  মাধ্যাকর্ষণ  বা  িদন  ও  রােতর  পিরবর্তেনর  িবধান  েযমন  িচরকালই  অপিরবর্তনীয়,  েতমিন
ন্যায়িবচারকামীতা,  মানবপ্েরম  বা  পেরাপকার,  সততা-  এগুেলা  সবযুেগই  প্রশংিসত  হেয়  আসেছ৷  তদ্রুপ  িমথ্যাচার,
দূর্নীিত,  ব্যািভচার,  িনরপরাধ  মানুষেক  হত্যা  করা  ও  অন্েযর  অিধকার  লংঘন  করা  সব  যুেগই  মানুেষর  কােছ
িনন্দনীয়৷  েমাটকথা  ইসলােমর  েমৗিলক  িবধানগুেলা  অপিরবর্তনীয়  ও  সার্বজনীন  এবং  েসগুেলা  স্থান,  কাল  ও  পাত্র
েভেদ সব যুেগই প্রেযাজ্য৷ সময় ও যুেগর পিরবর্তেনর ফেল েযসব নতুন চািহদা সৃষ্িট হয় ইসলামী আইেন িবেশষজ্ঞ
আেলমগণ  পিবত্র  েকারআন  ও  হাদীস  েথেক  েসসেবর  জন্েয  ব্যাখ্যা  বা  নতুন  িবধান  িদেত  সক্ষম৷  আর  এ  জন্েযই  বলা
হেয়েছ, আেলমরা নবী-রাসূেলর উত্তরািধকারী৷ পিবত্র েকারআেন মানব জীবেনর সমস্ত িদেকর ও নতুন যুেগর চািহদার
েযাগান  রেয়েছ৷  পিবত্র  েকারআেন  বলা  হেয়েছ,আমরা  েতামার  ওপর  এ  িকতাব  অবতীর্ণ  কেরিছ  যােত  রেয়েছ  প্রত্েযক

িবষেয়র  স্পষ্ট  ব্যাখ্যা  ও  পথ  িনর্েদশ৷
এভােব এটা স্পষ্ট িবশ্বনবী (সাঃ)'র ধর্ম ও পিবত্র েকারআন মানুেষর জ্ঞানগত ও িচন্তাগত পিরপূর্ণতা সৃষ্িটর
মাধ্যম৷ এ কারেণই ইসলাম জ্ঞান-িবজ্ঞান এবং িচন্তা ও গেবষণার ওপর অসীম গুরুত্ব িদেয়েছ৷ িবশ্বনবী (সাঃ) শুধু
কথা  নয়  কােজর  মাধ্যেমও  িশক্ষা  ও  জ্ঞান  চর্চার  ওপর  অেশষ  গুরুত্ব  িদেয়  েগেছন৷  জ্ঞানার্জন  সংক্রান্ত  তাঁর
বাণীগুেলা জগত-িবখ্যাত৷ েযমন, িতিন বেলেছন, জ্ঞান অর্জন প্রত্েযক মুসিলম নরনারীর জন্েয ফরজ; জ্ঞান মুিমেনর
হারােনা ধন, েযখােন পাও তা কুিড়েয় নাও; জ্ঞানীর কলেমর কািল শহীেদর রক্েতর েচেয়ও উত্তম; জ্ঞান অর্জেনর জন্েয
প্রেয়াজেন চীন েদেশ যাও৷ জ্ঞানার্জেনর গুরুত্ব সম্পর্িকত রাসূল(সাঃ)'র জীবেনর একিট ঘটনা শুিনেয় আজেকর এই

আেলাচনা েশষ করেবা৷
একিদন িবশ্বনবী (সাঃ) মসিজেদ ঢুেক মসিজেদর েলাকেদর অবস্থা পর্যেবক্ষণ করিছেলন৷ িতিন েদখেলন, একদল মুসলমান
েদায়া,  েমানাজাত  এবং  মহান  আল্লাহর  পিবত্র  নামগুেলার  িযিকর  আযকাের  মশগুল  এবং  অন্য  দলিট  িশক্ষাদান,  আলাপ
আেলাচনা ও পড়ােশানায় মগ্ন৷ রাসূল (সাঃ) উভয় গ্রুেপর িদেক তািকেয় বলেলন,  এ উভয় দলই কল্যাণ ও সমৃদ্িধর পেথ
িনেয়ািজত, িকন্তু আিম জ্ঞােনর আেলাচনায় িনেয়ািজত দলিটেক েবশী পছন্দ কির৷ এই বেল জ্ঞানী ও গুণীেদর িদশারী
িবশ্বনবী  (সাঃ)  জ্ঞান  সংক্রান্ত  আেলাচকেদর  দেলই  েযাগ  িদেলন  যােত  সবাই  এটা  বুঝেত  পােরন  েয  মহান  আল্লাহর

কােছ ও তাঁর রাসূেলর (সাঃ) কােছ তথা ইসলাম ধর্েম জ্ঞান চর্চা কত েবশী গুরুত্বপূর্ণ!



সত্য  ও  িমথ্যার  মধ্েয  দ্বন্দ্েবর  ইিতহাস  মানুেষর  ইিতহােসর  মেতাই  প্রাচীন  এবং  এ  দ্বন্দ্ব  আজও  অব্যাহত
রেয়েছ৷ েযিদন মহান রাববুল আলামীন হযরত আদম (আঃ)েক সৃষ্িট কের তাঁেক িসজদা করেত সব েফেরশতােক িনর্েদশ িদেলন
েসিদন  সব  েফেরশতা  তাঁেক  িসজদা  করেলও  আযািযল  নােমর  িজন-েয  িকনা  তার  ব্যাপক  এবাদত-বন্েদগীর  মাধ্যেম
েফেরশতাক‚েলর  সর্দার  হেয়িছল-  েস  অহংকারবশতঃ  আদম  (আঃ)েক  িসজদা  করা  েথেক  িবরত  থােক৷  ফেল  আজািজল  আল্লাহর

অিভশােপর পাত্র হয় এবং এই আজািজলই অিভশপ্ত শয়তান িহেসেব েগাটা মানব জািতর সবেচেয় বড় শত্রুেত পিরণত হয়৷
শয়তােনর দৃষ্িটেত হযরত আদম (আঃ)'র িমশন ও মর্যাদা িছল তার েখাদাদ্েরাহী প্রবৃত্িতর স্বার্থ ও অহংকােরর পেথ
বাধা৷ তাই েস প্রিতেশাধ িহেসেব েগাটা মানব জািতেক িবভ্রান্ত করার শপথ িনেয় ময়দােন অবতীর্ণ হয় এবং মানুেষর
মেন ক‚মন্ত্রণা িদেয় তােদরেক িবভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট করাই হেয় পেড় তার প্রধান কাজ৷ িকন্তু িবেবকসম্পন্ন ও
সেচতন মানুষেক শয়তান কখনও েধাকা িদেত পাের না৷ তাই শয়তান মানবজািতর পথ প্রদর্শক তথা নবী ও রাসূল, মহান ইমাম,
ওিল-আওিলয়া  ও  ঈমানদারেদর  কােছও  িভড়েত  পাের  না৷  অন্যিদেক  অসেচতনতা  ও  ক‚প্রবৃত্িতর  কােছ  িবেবকেক  নতজানু
রাখেত  অভ্যস্ত  মানুেষরা  হেয়  পেড়  শয়তােনর  সঙ্গী  বা  বন্ধু৷  এ  ধরেনর  মানুষ  ক্ষমতার  েলাভ  বা  পার্িথব
পদমর্যাদা, ধন-সম্পদ িকংবা অহংকার ও কৃত্িরম বা িমথ্যা েগৗরব বজায় রাখার জন্েয সত্েযর বা িবেবেকর আহবােন
সাড়া না িদেয় সত্েযর এবং সত্েযর প্রচারক ও অনুসারীেদর েঘার শত্রুেত পিরণত হয়৷ তারা যুক্িতর মাধ্যেম সত্েযর
েমাকােবলা করেত পাের না বেল িমথ্যা প্রচার, অপবাদ, ছল-চাতুির, যুদ্ধ, সন্ত্রাস এবং িবিভন্ন ধরেন ষড়যন্ত্েরর

মাধ্যেম সত্েযর আেলা িনিভেয় েদয়ার জন্েয সর্বাত্মক েচষ্টায় িলপ্ত হয়৷
নবী-রাসূলগেণর ইিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যায় প্রত্েযক নবী ও রাসূল সত্য প্রচার করেত িগেয় তাগুিত শক্িত বা
শয়তােনর  অনুসারীেদর  সর্বাত্মক  বাধার  সম্মুখীন  হেয়েছন৷  েযমন,  হযরত  ইব্রাহীম  (আঃ)  বাধাগ্রস্ত  হেয়িছেলন
বােবেলর প্রবল ক্ষমতাধর সম্রাট নমরুেদর মাধ্যেম, হযরত মূসা (আঃ) বাধাগ্রস্ত হেয়িছেলন জািলম শাসক েফরাউেনর
মাধ্যেম,  হযরত  দাউদ  (আঃ)  বাধাগ্রস্ত  হেয়িছেলন  জালুেতর  মাধ্যেম  এবং  ক‚চক্রী  ইহুিদরা  হযরত  ঈসা  (আঃ)েক
বাধাগ্রস্ত  কেরিছল৷  েতমিন  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)ও  বাধাগ্রস্ত  হেয়িছেলন  আবু  জােহল,  আবু  লাহাব  ও
তােদর সঙ্গী বা দলবল, ক‚চক্রী ইহুিদ এবং মুনািফকেদর মাধ্যেম৷ িকন্তু অতীেতও ক‚চক্রী ও তাগুিত শক্িতর সত্য-
ধর্ম  িবেরাধী  সব  প্রেচষ্টা,  বলপ্রেয়াগ  এবং  ষড়যন্ত্র  েযমন  ব্যর্থ  হেয়িছল,  েতমিন  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সাঃ)'র  প্রচািরত  সত্য  ধর্েমর  েমাকােবলায়ও  সব  শয়তানী  ও  তাগুিত  শক্িতর  পরাজয়  ঘেটিছল৷  অবশ্য  তা  সত্ত্েবও
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর প্রচািরত ধর্ম ইসলােমর িবরুদ্েধ শত্রুেদর ষড়যন্ত্র ও িমথ্যা প্রচার
কখনও েথেম থােক িন৷ ইসলােমর সত্যতা ও  অকাট্য যুক্িতর েমাকােবলায় কােফর,  মুশিরক এবং শয়াতানী শক্িতর কােছ

েকােনা গ্রহণেযাগ্য যুক্িত িছল না৷ তাই তারা আশ্রয় িনত িমথ্যচার বা অপপ্রচােরর৷
অবশ্য িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্েক িমথ্যা প্রচার চালােনা বা তাঁর সম্পর্েক অপবাদ েদয়া সহজ িছল
না৷  রাসূল  (সাঃ)'র  িনর্মল  চিরত্র,  সত্যবাদীতা,  আমানতদারী  এবং  অন্যান্য  অেনক  মহৎ  গুেণর  জন্েয  সব  মহেলই
সুখ্যািতর অিধকারী িছেলন৷ িবশ্বস্ততা,  সত্যবাদীতা ও আমানতদারীর জন্েয সুখ্যািত থাকায় তাঁেক বলা হেতা আল
আমীন৷ তাই ইসলাম প্রচার শুরু হবার পরও মক্কার কােফর মুশিরকরা রাসূল (সাঃ)'র কােছ তােদর অর্থ-সম্পদ আমানত
িহেসেব  জমা  রাখেতা৷  এই  ধারা  িহজরেতর  সময়  পর্যন্ত  অর্থাৎ  দশ  বছর  পর্যন্ত  অব্যাহত  িছল৷  যাই  েহাক,  কােফর
মুিশরকরা  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  ও  তাঁর  প্রচািরত  সত্য  ধর্েমর  েমাকােবলায়  সুপিরকল্িপতভােব
রাজৈনিতক ও প্রচারণাগত ষড়যন্ত্র অব্যাহত রােখ৷ এজন্েয তারা কখনও নূরনবী (সাঃ)েক পাগল,  িমথ্যাবাদী,  কিব ও
যাদুকর  বেল  অপবাদ  িদেয়েছ৷  রাসূল  (সাঃ)'র  চাচা  আবু  লাহাব  ওকােজর  বাজাের  তাঁেক  ছায়ার  মেতা  অনুসরণ  করেতা৷



নূরনবী  (সাঃ)  যখনই  েকােনা  কথা  জনগেণর  উদ্েদশ্েয  বলেতন  সােথ  সােথ  আবু  লাহাব  বলেতা,  মুহাম্মাদ  িমথ্যা  কথা
বলেছ, তার কথা িবশ্বাস কেরা না৷

এছাড়াও  কােফর  মুশিরকরা  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  েরসালত,  ওহী  নািজল,  েমরােজর  ঘটনা,  পুনরুত্থান,  পরকােলর  শাস্িত  ও
পুরস্কার প্রভৃিত িবষেয়র উল্েলখ কের ঠাট্রা-মশকরা করেতা৷ তারা বলেতা, মুহাম্মাদ েকন েবেহশেতর েনয়ামতগুেলা
পৃিথবীেতই  মানুষেক  দান  করেছ  না?  কখনও  কখনও  তারা  এমন  এক  তার্িকক  ব্যক্িতেক  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)র  েপছেন
েলিলেয় রাখেতা েয িতিন েকাথাও ধর্েমর বাণী প্রচার শুরু করার সােথ সােথ ঐ তার্িকক অতীেতর রাজা-বাদশাহেদর
গল্প  শুরু  কের  জনগেণর  মেনােযাগ  নষ্ট  কের  িদত৷  নাজর  িবন  হােরস  নােমর  ঐ  েকারাইশ  তার্িকক  নূরনবী  (সাঃ)'র
বক্তব্যেক গুরুত্বহীন িহেসেব তুেল ধরার জন্েয বলেতা, েহ জনতা, আমার কথাও েতা মুহাম্মােদর মেতাই৷ মুহাম্মাদ
অতীেতর এমন সব েলােকর কথা বেল যারা আল্লাহর আজাব বা ক্েরােধর িশকার হেয়িছল৷ আর আিমও এমন সব েলােকর কথা বিল

যারা ধন-সম্পেদর প্রাচুর্েযর মধ্েয ডুেব িছল এবং বহু বছর ধের পৃিথবীেত শাসন ক্ষমতার অিধকারী িছল৷
িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  দাওয়ািত  িমশেনর  েমাকােবলায়  হুমকী  ও  অবমাননা  এেতা  ছিড়েয়  েদয়া  হয়  েয  অেনক  িবশ্বাসী
ব্যক্িতর  িবশ্বােস  িচড়  ধের  এবং  অেনেক  মেনাবল  হািরেয়  েফেলন৷  তােদর  েকউ  েকউ  রাসূেল  পাক  (সাঃ)েক  কােফর
মুশিরকেদর সােথ আেপাষ করার পরামর্শ িদেতন৷ িকন্তু িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সত্েযর আহবােনর ক্েষত্ের
বা  িজহােদর  ক্েষত্ের  এক  মুহূর্েতর  জন্েযও  দ্িবধান্িবত  বা  িবচিলত  হন  িন৷  বরং  িতিন  দৃঢ়  আত্মিবশ্বাস  িনেয়
মুসিলম সমাজেক ক্ষমতা ও সম্মােনর শীর্েষ উন্নীত কেরন৷ িবশ্বনবী (সাঃ) যুদ্ধ ও রাজৈনিতক ক্েষত্েরও সাফল্য
অর্জেনর পর অত‚লনীয় সম্মােনর অিধকারী হন৷ িকন্তু তখনও ইসলােমর শত্রুরা তাঁর সম্পর্েক এবং ইসলাম সম্পর্েক
অপবাদ, িমথ্যাচার ও অবমাননা অব্যাহত রােখ৷ ইউেরােপ মধ্যযুেগ ইসলাম-িবদ্েবষী একদল খৃষ্টান পাদ্রী িবশ্বনবী
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)েক অবমাননা কেরেছন৷ এমনিক পাশ্চাত্েযর অেনক ইিতহাসিবদও এ ধরেনর জঘন্য অপরােধ িলপ্ত

হেয়েছন৷ পাশ্চাত্েয ইসলাম অবমাননার এই ধারা গত শতাব্দীেতও অব্যাহত িছল৷
ইসলাম-িবদ্েবষী  পাশ্চাত্েযর  েকােনা  েকােনা  েলখক  এমন  কথাও  িলেখ  েগেছন  েয  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  মূর্িত  পূজা
করেতন! এ ধরেনর বই পাশ্চাত্েযর অেনক অমুসলমানেক এখনও িবভ্রান্ত করেছ৷ অেনেক ইসলাম সম্পর্েক এমন অপবাদ আজও
প্রচার করেছন েয এ ধর্েমর অনুসারীরা মক্কায় িগেয় কাবা ঘেরর ও েসখােন রাখা একিট পাথেরর পূজা কের থােক! অথচ
কাবা ঘর মুসলমানেদর জন্েয এবাদেতর িদক-িচহ্েনর িনর্েদশক বা েকবলা স্বরূপ৷ মুসলমানরা যােত একই এলাকায় সবাই
িবিভন্ন  মূখী  হেয়  এবাদত  না  কের  েসজন্েয  িবশ্েবর  েকন্দ্রস্থেল  অবস্িথত  কাবাঘরেক  এবাদেতর  েকবলা  বানােনা
হেয়েছ৷ এখােনই িছল িবশ্েবর প্রথম এবাদত ঘর৷ েসই আিদ এবাদত-ঘর পুনিনর্মাণ কেরিছেলন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)৷ ঐ
ঘেরর  ধবংসাবেশেষর  একিট  পাথর  অবিশষ্ট  থাকায়  মুসলমানরা  তা  সংরক্ষণ  কেরেছ  এবং  তা  শ্রদ্ধাভের  স্পর্শ  কের  ও
চুেমা  খায়  মাত্র৷  এ  পাথরেক  ও  কাবা  ঘরেক  েকােনা  মুসলমান  উপাস্য  মেন  কের  না৷  কাবা  ঘরেক  উপাস্য  মেন  করেল

েকােনা মুসলমান পা গিলেয় েস ঘেরর ওপের উেঠ েসখান েথেক আযান িদত না৷
যাই  েহাক্  ,  িবশ্বনবী  (সাঃ)সহ  ইসলাম  ও  মুসলমানেদর  অবমাননা  সাম্প্রিতক  বছরগুেলােত  েজারদার  হেয়েছ৷
ক্রমবর্ধমান  ইসলামী  জাগরণ  েঠকােনার  জন্েযই  ইসলােমর  শত্রুরা  এ  পুরেনা  েকৗশল  েজারদার  কেরেছ৷  পশ্িচম
গণমাধ্যমগুেলা ইসলামেক এবং িবশ্বনবী (সাঃ)সহ মুসলমানেদর সন্ত্রাসী বেল অপবাদ িদেচছ৷ পাশ্চাত্য িবশ্বনবী
(সাঃ)সহ মুসলমানেদর ধর্মীয় েনতৃবৃন্েদর ইেমজ বা েচহারােক কািলমািলপ্ত করার প্রেচষ্টােক েযন নীিত িহেসেব
গ্রহণ কেরেছ৷ আর এ জন্েযই মুসলমান নামধারী ভাড়ােট েলখক সালমান রুশদীেক িদেয় প্রকাশ করা হেয়েছ "স্যাটািনক
ভার্েসস" বা শয়তােনর পদাবলী নামক বই৷ ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)েক অবমাননাকারী এই েলখকেক বৃিটশ সরকার নাইট উপািধ



িদেয়েছ৷ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্েযর অন্যান্য েদশও মূর্তাদ সালমান রুশদীেক সমর্থন জািনেয়েছ অথবা
তােক পুরস্কার িদেয়েছ৷

পাশ্চাত্েযর ইসলাম-িবদ্েবষী নীিতর অব্যাহত ধারায় ২০০৫ সােলর েসপ্েটম্বর মােস েডনমার্েকর একিট পত্িরকায়
িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  ১২িট  ব্যাঙ্গিচত্র  প্রকাশ  করা  হেয়েছ৷  বাক  স্বাধীনতার  েদাহাই  িদেয়  ইউেরােপর  আেরা  ক'িট
েদেশর  েবশ  িকছু  পত্র  পত্িরকা  এ  ছিবগুেলা  পুণঃপ্রচার  কের৷  রাসূল  (সাঃ)েক  অবমাননাকারী  েডনমার্েকর  ঐ

সাংবািদকেকও  পুরস্কৃত  করা  হয়৷
িবশ্েবর  সেচতন  জনগেণর  কােছ  এটা  স্পষ্ট  েয  ইসলােমর  ক্রমবর্ধমান  আকর্ষণ  প্রিতেরােধর  জন্েযই  পাশ্চাত্য
পিরকল্িপতভােব রাসূেল পাক (সাঃ)'র অবমাননা কের যােচছ৷ ইসলাম অবমাননাকারী মহলগুেলা ভােলা কেরই জােন, ইসলাম
ছাড়া অন্য েকােনা ধর্ম বা মতাদর্শ মানুেষর কােছ প্রাণবন্ত নয় এবং তােদর সমস্যাগুেলার সমাধােনর েকােনা িদক
িনর্েদশনাও  ইসলাম  ছাড়া  অন্য  েকােনা  ধর্ম  বা  মতবােদর  েনই৷  এ  অবস্থায়  ইসলামী  জাগরেণর  েজায়ার  ও  এ  ধর্েমর
ক্রমবর্ধমান  জনপ্িরয়তায়  পাশ্চাত্য  আতঙ্িকত৷  লক্ষ্যনীয়  ব্যাপার  হেলা  পাশ্চাত্েযর  তরফ  েথেক  ইসলাম  ও
িবশ্বনবী (সাঃ)'র এেতা অবমাননা এবং এ ধর্েমর িবস্তার প্রিতেরােধর জন্েয এেতা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র সত্ত্েবও
িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  প্রিত  জনগেণর  সম্মান  কেমিন  বরং  েবেড়েছ৷  একইসােথ  ইসলােমর  প্রিত  জনগেণর  আকর্ষণও  বৃদ্িধ
েপেয়েছ৷ অন্যকথায় িবশ্বনবী (সাঃ)'র পুত-পিবত্র চিরত্র এবং তাঁর অসাধারণ মহতী গুণাবলীেক কািলমািলপ্ত করার
জন্েয আধুিনক যুেগর আবু জােহল ও আবু লাহাবেদর ষড়যন্ত্রগুেলা ব্যর্থ হেয়েছ৷ তাই আমরা েদখিছ অেনক অমুসিলম
মনীষী িবশ্বনবী (সাঃ)েক সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব বলেত কুন্িঠত হন িন৷ মাইেকল এইচ হার্েটর মেতা আধুিনক যুেগর
মার্িকন মনীষীও িবশ্েবর ইিতহােসর একশ জন েসরা মহামানেবর তািলকায় িবশ্বনবী (সাঃ)'েক এক নম্বের বা সর্বাগ্ের
স্থান িদেত বাধ্য হেয়েছন৷ আসেল মানুষেক িচরকাল অজ্ঞ ও েবাকা বািনেয় রাখা যায় না এবং পিবত্রতা, সত্য, জ্ঞান ও
প্রজ্ঞার  দীপ্িতও  কখনও  েঢেক  রাখা  যায়  না৷  তাই  িবশ্েবর  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  মহামানেবর  অত্যুজ্জ্বল
দীপ্িতও  েঢেক  রাখা  কখনও  সম্ভব  হয়  িন  এবং  কখনও  তা  সম্ভব  হেব  না  ৷  যারা  িবশ্েবর  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ
মহামানবেক  অবমাননার  বৃথা  েচষ্টায়  িলপ্ত  তারা  আসেল  িনেজেদরই  েছাট  করেছ  এবং  তারাই  অতীেতর  মেতাই  ইিতহােসর

আস্তাকুেড় িনক্িষপ্ত হেব৷

ইসলােমর  শত্রুরা  েকবল  অন্ধ  একগুেয়মী  ও  িহংসার  কারেণই  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  মহামানব  িবশ্বনবী  হযরত
মুহাম্মাদ  (সাঃ)  ও  তাঁর  প্রচািরত  পিবত্র  ইসলাম  ধর্েমর  অবমাননা  করেছ৷  পাশ্চাত্েযর  তরফ  েথেক  ইসলাম  ও
িবশ্বনবী (সাঃ)'র এেতা অবমাননা এবং এ ধর্েমর িবস্তার প্রিতেরােধর জন্েয এেতা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র সত্ত্েবও
মানবজািতর  সর্েবাত্তম  কল্যােণর  িদশারী  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  প্রিত  জনগেণর  সম্মান  কেমিন  বরং  তা  েবেড়ই  চেলেছ৷
একইসােথ  ইসলােমর  প্রিত  জনগেণর  আকর্ষণও  বৃদ্িধ  পােচছ৷  অন্যকথায়  িবশ্বনবী  (সাঃ)'র  পুত-পিবত্র  চিরত্র  এবং
তাঁর  অসাধারণ  মহতী  গুণাবলীেক  কািলমািলপ্ত  করার  জন্েয  আধুিনক  যুেগর  আবু  জােহল  ও  আবু  লাহাবেদর
ষড়যন্ত্রগুেলা  অতীেতর  মেতাই  ব্যর্থ  হেয়েছ৷  েযসব  েলাক  অপিরচছন্ন  ও  সংকীর্ণ  িচন্তাধারায়  অভ্যস্ত  এবং
ৈনিতকতা  ও  যুক্িতর  ধার  ধাের  না,  তারা  সাধারণতঃ  অন্যেদরেকও  িবেশষ  কের  মহাপুরুষেকও  িনেজর  মেতাই  খারাপ,
যুক্িত-িবেরাধী  ও  অপিবত্র  মেন  কের৷  ইরানী  প্রবাদবাক্েয  বলা  হয়  একজন  অিবশ্বাসী  বা  কােফর  অন্যেদরও  কােফর
মেন  কের৷  অন্যিদেক  যারা  সত্যসন্ধানী,  যুক্িতবাদী  ও  িচন্তাশীল  তারা  মানব  জািতর  পথ  প্রদর্শক  ও  মহান
ব্যক্িতেদর  শ্রদ্ধা  কের  থােকন৷  প্রাচ্য  ও  পাশ্চাত্েযর  অেনক  অমুসিলম  েলখক,  গেবষক,  মিনষী  ও  িচন্তািবদ



িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র ব্যক্িতত্ব ও চিরত্র সম্পর্েক িনরেপক্ষ িবচার-িবশ্েলষণ করেত িগেয় প্রকৃত
বা  বস্তুিনষ্ঠ  এবং  িবদ্েবষমুক্ত  মতামত  তুেল  ধেরেছন৷  গত  অনুষ্ঠােন  আমরা  এ  ধরেনর  কেয়কজন  খ্যাতনামা
ব্যক্িতত্েবর মতামত তুেল ধেরিছ৷ আজও আমরা িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র নূরাণী ও তুলনাহীন ব্যক্িতত্ব
সম্পর্েক  ধরেনর  আেরা  কেয়কজন  খ্যাতনামা  অমুসিলম  ব্যক্িতত্েবর  মতামত  তুেল  ধরেবা৷  পাশ্চাত্েযর  িবখ্যাত
ঐিতহািসক  আর.  এফ.  বুডিল  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  জীবনী  শীর্ষক  বইেয়  মহান  আল্লাহর  সর্বেশষ  রাসূল  (সাঃ)  সম্পর্েক
িমথ্যা অিভেযাগ ও অপবােদর িনন্দা কের িলেখেছন, মুহাম্মােদর জীবনী সংক্রান্ত একিট বই পেড়িছ৷ এ বইেয়র েলখক
েয কখনও বৃেটেনর বাইের পা রােখন িন তা খুবই স্পষ্ট৷ কারণ, িতিন শুধু গীর্যােক রক্ষার জন্েযই িলেখেছন৷ িতিন
তার িতনশ পৃষ্ঠার বইিটেক অন্যায্য কথা িদেয় কলংিকত কেরেছন৷ এ েলখক তার বইিটেত মুহাম্মােদর নাম িনেত িগেয়
দজ্জাল  শব্দিট  ছাড়া  অন্য  িকছু  ব্যবহার  কেরন  িন৷  অথচ  েলখক  এ  িবষেয়রও  েকান  ব্যাখ্যা  েদন  িন  েয  এরকম  একজন
ব্যক্িত কী কের মানবজািতর অগ্রগিতর জন্েয এত উন্নত ও সমৃদ্ধ িবধান িদেয় েযেত সক্ষম হেয়েছন? িতিন িকভােব
এমনসব  মানুষেক  গেড়  তুেলেছন  যারা  অত্যন্ত  কম  সমেয়র  মধ্েয  এক  িবশাল  ও  উন্নত  সভ্যতার  েগাড়াপত্তন  করেত  এবং
প্রথম  িদেকই  বড়  বড়  জািতগুেলােক  িনেজেদর  সােথ  যুক্ত  করেত  সক্ষম  হেয়েছন?  িমস্টার  বুডিল  আেরা  িলেখেছন,
মরূচারী  এবং  েবপেরায়া  জীবেন  অভ্যস্ত  দূর্দান্ত  আরবেদর  অনুগত  করেত  পারাটা  মুহাম্মােদর  অন্যতম  িবস্ময়কর
সাফল্য৷ এ িবষয়িটেক তার সবেচেয় বড় েমা'েজজা বা অেলৗিকক ঘটনাগুেলার সমতুল্য বলা যায়৷ িতিন সব আরব েগাত্রেক
িবস্ময়কর  সূত্ের  ঐক্যবদ্ধ  কেরন৷  মুহাম্মেদর  জীবনী  িনেয়  িচন্তা  করেল  িচন্তাশীল  ব্যক্িত  মাত্রই  তাঁর
প্রজ্ঞা  ও  িবচক্ষণতার  ব্যাপাের  িবস্মেয়  হতবাক  হেত  বাধ্য  এবং  তারা  মুহাম্মাদেক  এক  িচরঞ্জীব  ব্যক্িতত্ব

িহেসেব েদখেত পান৷
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্েক বৃেটেনর িচন্তািবদ টমাস কার্লাইল বেলেছন, বর্তমান যুেগর একটা বড়
ত্রুিট  হেলা  এ  যুেগর  সুসভ্য  মানুষ  এমন  িকছু  েলােকর  কথা  শুনেছ  যারা  মেন  কেরন  ইসলাম  িমথ্যা  ধর্ম  এবং
মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন প্রতারক! এ ধরেনর িভত্িতহীন ও লজ্জাজনক বক্তব্েযর িবরুদ্েধ সংগ্রাম করার সময় এেসেছ৷
কারণ েয ধর্ম-িবধান ও িমশন মুহাম্মাদ (সাঃ) এেনেছন তা শত শত বছর ধের এক উজ্জ্বল আেলাকবর্িতকার মেতা আেলা
ছিড়েয় িদেচছ৷ ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা িক কখনও এমন কাউেক েদেখেছন েয একজন িমথ্যাবাদী ব্যক্িত একিট নতুন ধর্ম
প্রনয়ন করেত এবং একই সােথ ঐ ধর্মেক সারা িবশ্েব ছিড়েয় িদেত সক্ষম হেয়েছ? প্রভুর শপথ, এ ধরেনর অপবাদ খুবই
অদ্ভুত  বা  িবস্ময়কর!  কারণ  একজন  অজ্ঞ  ব্যক্িত  একিট  ঘর  িনর্মােণরও  ক্ষমতা  রােখ  না,  অথচ  এমন  অজ্ঞ  ব্যক্িত
ইসলােমর মেতা এক ধর্মেক মানব সমােজ িকভােব প্রিতষ্িঠত করেত সক্ষম হেলন? কার্লাইল আেরা িলেখেছন, এটা খুবই
বড় ধরেনর সমস্যা ও দুঃখ েয িবশ্েবর জািতগুেলা যুক্িত ও প্রজ্ঞা ছাড়াই এ ধরেনর অপবাদ েমেন িনেচছ৷ আিম বলেবা
এটা অসম্ভব েয এই মহান ব্যক্িত তথা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বাস্তবতা বা সত্য-িবেরাধী কথা বেলেছন৷ তাঁর জীবন-
ইিতহােস েদখা যায় িতিন েযৗবনকাল েথেকই জ্ঞানী ও িচন্তাশীল িছেলন৷ রাসূেল পাক (সাঃ)'র সমগ্র জীবন ও সুন্দর
গুণাবলীসহ তাঁর সমস্ত তৎপরতা িছল সত্য ও পিবত্রতা িভত্িতক৷ আপনারা তাঁর বাণীর িদেক লক্ষ্য করুন- তাঁেক কিব
বা  নবী  যা-ই  মেন  করুন-  তাঁর  বাণীেক  িক  অনুপ্েররণা  ও  েখাদায়ী  প্রত্যােদশ  মেন  হয়  না?  এই  মহান  ব্যক্িত
অস্িতত্েবর অসীম উৎেসর বার্তাবাহক বা রাসূল িযিন মানুেষর জন্েয বার্তা বেয় এেনেছন৷ িবধাতাই এই মহাপুরুষেক
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা িশিখেয়েছন৷" অমুসিলম িচন্তািবদ বা মনীষীরা িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্েক এিট
উল্েলখ কেরেছন েয মূলতঃ অসাধারণ ব্যক্িতত্ব এবং উন্নত ধর্েমর কারেণই রাসূেল পাক (সাঃ)'র নাম িবশ্েব অমরত্ব
বা স্থায়ীত্ব লাভ কেরেছ৷ পিবত্র েকারআন ও এর প্রাণসঞ্জীবক িশক্ষা িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র জীবন ও



আত্মার মর্মমূেল প্রেবশ কেরিছল এবং িতিন িছেলন আদর্শ ও সর্েবাত্তম মানুেষর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত৷ রাসূেল পাক
(সাঃ)  তাঁর  িবচক্ষণ  দৃষ্িটর  মাধ্যেম  এ  িবশ্ব  জগেতর  বাহ্িযক  পর্দা  বা  আবরেণর  আস্তর  েভদ  কের  বাস্তবতােক
উপলব্িধ  করেত  পারেতন৷  িতিন  িছেলন  বুদ্িধবৃত্িতক  পিরপূর্ণতা  ও  সেচতনতার  অিধকারী৷  তাঁর  িচন্তাভাবনা  িছল
পুেরাপুির যথাযথ এবং িতিন মানবজািতর মুক্িতর জন্েয সবেচেয় ভােলা কর্মসূচী উপহার িদেয়েছন৷ তাঁর অনুসারীরা
িছল িনষ্ঠাবান ও পিবত্র৷ পিবত্র অন্তর ও আেলািকত েচহারা িনেয় তারা রাসূেল পাক (সাঃ)'র পােশ বসবাস করেতন৷
আসেল বুদ্িধবৃত্িত বা িবেবেকর সােথ ইসলােমর সঙ্গিত থাকােতই এই মহান ধর্েমর আধ্যাত্িমক ও বস্তুগত কল্যাণ
মানুষেক প্রভািবত কেরেছ৷ িবখ্যাত ইংেরজ িচন্তািবদ জন েডেভনেপার্ট িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্েক
তাঁর  িবখ্যাত  গ্রন্থ An apology for Muhammad And Quraan,বা  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  ও  েকারআেনর  কােছ
ক্ষমা শীর্ষক বইেয় িলেখেছন, যারা ইসলােমর নবী (সাঃ) সম্পর্েক সন্েদহ সৃষ্িটর েচষ্টা করেছ তােদর েজেন রাখা
উিচত বৃহৎ লক্ষ্য অর্জেনর জন্েয তাঁর অধ্যাবসায় ও দৃঢ়তা একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয়৷ আর এ িবষয়িটেক িতিন তাঁর
জীবেনর লক্ষ্যবস্তুেত বা টার্েগেট পিরণত কেরিছেলন এবং তা বাস্তবায়েন অসাধারণ েজার িদেতন৷ আর এ কারেণ সবাই
তাঁর  প্রশংসা  করেত  বাধ্য  হন৷  এছাড়াও  যারা  মেন  কেরন,  ইসলােমর  নবী  (সাঃ)  তরবারীর  মাধ্যেম  তাঁর  ধর্ম  ছিড়েয়
িদেয়েছন,  তারা  মারাত্মক  ভুল  করেছন৷  কারণ  সকল  পর্যেবক্ষক  ও  িচন্তািবদ  অত্যন্ত  স্পষ্ট  ও  িনরেপক্ষভােব  এ
সত্েযর  স্বীকৃিত  িদেয়েছন  েয  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  রক্তপাত  বা  সিহংসতার  অবসান  ঘিটেয়িছেলন৷  িতিন  মানুষেক  েদব-
েদবী বা মূর্িতর জন্েয হত্যার বা উৎসর্গ করার প্রথা বািতল কের মানব জািতর জন্েয নামাজ ও যাকােতর প্রথা চালু
কেরেছন  এবং  তাঁর  ধর্ম  স্থায়ী  যুদ্ধ  ও  সংঘােতর  পিরবর্েত  মানুেষর  আত্মায়  সঞ্চািরত  কেরেছ  কল্যাণকামীতা,
মানবপ্েরম  ও  সামািজক  গুণাবলীর  েচতনা৷  জন  েডেভনেপার্ট  তার  বইেয়র  একিট  অধ্যােয়  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ
(সাঃ)'র ওপর আেরািপত অপবাদগুেলার জবাব িদেয়েছন৷ িতিন এক জায়গায় িলেখেছন, িহজাজ বা েগাটা আরব ভূখন্ড মূর্িত
পূজার মেতা ক‚প্রথায় িনমজ্িজত িছল৷ মুহাম্মাদ (সাঃ) এই ভূখন্েড আমূল ও স্থায়ী সংস্কার সাধেনর মেতা অসাধ্য
সাধন কেরন৷ িতিন িশশুেদর হত্যা করা ও কণ্যা িশশুেদর জীবন্ত কবর েদয়ােক িনকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় বেল মেন করেতন
এবং মদপান ও জুয়া েখলােক িনিষদ্ধ কেরন৷ আর এ ধরেনর ব্যক্িতত্েবর েরসালাত িক তার িনেজর আিবষকৃত হেত পাের?
মুহাম্মাদ (সাঃ) কখনও দুিনয়ার ক্ষমতা ও দুিনয়াবী শান-শওকেতর প্রত্যাশী িছেলন না৷ িতিন মানুষেক ন্যায়সঙ্গত
আচার-আচরণ করেত বলেতন৷ িতিন মানিবকতা, দয়া ও উদারতার প্েরিমক িছেলন৷ িনঃসন্েদেহ পৃিথবী মুহাম্মােদর (সাঃ)
মেতা  পিবত্রতম  ও  দূর্লভ  ব্যক্িতত্ব  আর  সৃষ্িট  করেত  পাের  িন৷  তাঁেক  পৃিথবীর  সবেচেয়  মহত  ও  অতুলনীয়  মহান
ব্যক্িতত্ব বেল েমেন েনয়া উিচত এবং পৃিথবী তাঁর এই মহত্তম সন্তানেক িনেয় সব সময়ই গর্ব করেত পাের৷ শ্েরাতা
ভাই-েবােনরা আমরাও িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র শােন মহান আল্লাহর পর সবেচেয় সুন্দর ও সবেচেয় উপেযাগী
প্রশংসা  িনেবদন  কের  আজেকর  এই  আেলাচনা  েশষ  করিছ  এবং  সত্েযর  পেথ  চলার  ব্যাপাের  রাসূেল  পাক  (সাঃ)'র  মদদ  বা

সাহায্য কামনা করিছ৷

ইসলাম  ধর্েমর  আহবান  জানােত  িগেয়  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  ও  তাঁর  সঙ্গী-সাথীগণেক  ঠাট্রা-িবদ্রুপ
েথেক শুরু কের অেশষ লাঞ্ছনা, িনর্যাতন এবং এমনিক শাহাদেতর মেতা সর্েবাচচ ত্যাগও স্বীকার করেত হেয়েছ৷ আসেল
ন্যায়িবচার,  সাম্য,  সত্য  ও  মুক্িতর  আহবান  েশাষক,  িনর্যাতক  ও  মানুেষর  ওপর  প্রভুত্েবর  দাবীদার  কােয়মী
স্বার্থবাদীেদর  জন্েয  সবেচেয়  িবপজ্জনক  বেল  িবেবিচত  হত৷  তাই  তাঁরা  সত্েযর  আহবান  প্রিতেরােধর  জন্েয
সর্বশক্িত  প্রেয়াগ  করেব-এটাই  স্বাভািবক৷  নূরনবী  েমাস্তফা  (সাঃ)  ও  তাঁর  সঙ্গী-সাথীরা  যিদ  সত্েযর  আহবান



জানােত িগেয় এত ব্যাপক বা অস্বাভািবক িনর্যাতন ও প্রিতেরােধর িশকার না হেতন তাহেল েসটাই হেতা অস্বাভািবক ও
িবস্মেয়র  ব্যাপার৷  সত্েযর  আহবান  যত  সুদৃপ্ত  ও  যত  খাঁিট  হেয়  থােক  িমথ্যার  বা  বািতেলর  প্রিতেরাধ  এবং
িনর্যাতনও  তত  কেঠার  বা  িনর্মম  হেয়  থােক৷  সত্েযর  পথেক  েচনার  ও  েবাঝার  এটাও  অন্যতম  পন্থা৷  তেব  সবেচেয়
িবস্ময়কর  ব্যাপার  হেলা  সত্েযর  আহবান  জানােত  িগেয়  িতেল  িতেল  অসহ  যন্ত্রণা,  িনর্যাতন  এবং  সঙ্গী-সাথী  বা
পিরবােরর  ঘিনষ্ঠ  সহেযাগীর  শাহাদেতর  মেতা  দূঃসহ  পিরস্িথিতর  মধ্েযও  দয়ার  অতলান্ত  সাগর  িবশ্বনবী  হযরত
মুহাম্মাদ (সাঃ) িবভ্রান্ত ও িবরুদ্ধবাদী জনতােক অিভশাপ েদনিন৷ বরং িতিন মহান আল্লাহর দরবাের তােদর জন্েয
েদায়ার হাত প্রসািরত কের আল্লাহর দরবাের এ প্রার্থনা জানােতন েয, েহ আল্লাহ, এরা েবােঝ না, তুিম তােদর সুপথ
েদখাও বা েবাঝার েতৗিফক দান কর৷ তােয়েফ ইসলােমর আহবান জানােত িগেয় পাথর বৃষ্িটর িশকার হবার পরও চরম ৈধর্য
ধারণ কেরিছেলন আল্লাহর সর্বেশষ রাসূল৷ তাঁর ওপর িনর্যাতন এত চরেম উেঠিছল েয েফেরশতারা পর্যন্ত বলেত বাধ্য
হেয়িছল, েহ আল্লাহর সর্বেশষ রাসূল! আপিন যিদ আেদশ কেরন তাহেল এ অবাধ্য জনগেণর ওপর পাহাড় চািপেয় িদেয় তােদর
ধবংস কের েদব৷ িকন্তু দয়ার অতলান্ত সাগর নূরনবী েমাস্তফা (সাঃ)  তােদর অিভশাপ না িদেয় তােদর মঙ্গল কামনা
কেরিছেলন৷ িতিন বেলিছেলন, এরা মুসলমান না হেলও এেদর সন্তানরা হয়েতা একিদন মুসলমান হেব৷ রাসূেল পাক (সাঃ)
জানেতন আল্লাহর ধর্ম এক সময় িবজয়ী হেবই৷ েয মক্কার েলােকরা তাঁর ওপর এত নৃশংস িনর্যাতন চািলেয়িছল মক্কা
িবজেয়র  সময়  িতিন  তােদর  সবাইেক  ক্ষমা  কের  িদেয়িছেলন৷  আর  এই  ক্ষমাশীলতা  ও  মহানুভবতা  েদেখ  দেল  দেল  মক্কার
কােফর ও মুশিরকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কের৷ তাই এটা স্পষ্ট তরবারীর মাধ্যেম নয়, বরং পিবত্র েকারআেনর বাণী ও
িবশ্বনবী (সাঃ)'র অিবশ্বাস্য মহানুভবতা, িবস্ময়কর সততা, অেশষ েখাদাভীরুতা, অভূতপূর্ব চািরত্িরক েসৗন্দর্য ও
অনুপম আচার-আচরেণ আকৃষ্ট হেয়ই তৎকালীন আরব ভূখন্েডর অিধকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরিছল৷ দুঃেখর িবষয়
হেলা  সভ্যতার  িবশ্েবর  উজ্জ্বলতম  আদর্েশর  অিধকারী  নূরনবী  েমাস্তফা  (সাঃ)  এই  আধুিনক  যুেগও  এক  শ্েরণীর
কােয়মী  স্বার্থবাদী  ও  িবেবকহীন  েলাকেদর  িবদ্েবষী  প্রচারণা  ও  অবমাননার  িশকার  হেচছন৷  চলিত  বছের  ইরােনর
অন্যতম েসরা গ্রন্থ িহেসেব িনর্বািচত বই "নবী-চিরত,  বাস্তব যুক্িতর েলখক অধ্যাপক ডক্টর েমাস্তফা েদলশাদ
েতহরানী এ সম্পর্েক বেলেছন,  ইন্টারেনট ও কম্িপউটার প্রযুক্িতর মেতা তথ্য প্রযুক্িতর ব্যাপক অগ্রগিতর এই
যুেগ  িবিভন্ন  গণমাধ্যম  িবশ্ববাসীর  কােছ  অেনক  বাস্তবতা  তুেল  ধরেত  সক্ষম৷  িকন্তু  এসব  গণমাধ্যেমর
িনয়ন্ত্রকরা িবশ্ববাসীেক েকােনা েকােনা িবেশষ িবষেয় অজ্ঞ রাখেত চান৷ েযমন, এসব গণমাধ্যম ইসলাম ও িবশ্বনবী
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্েক সত্েযর ব্যাপক িবকৃিত ঘিটেয় যােচছ৷ সত্িয বলেত িক িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ
(সাঃ) আমােদর এই যুেগ অতীেতর েচেয়ও েবশী মজলুম বা জুলুেমর িশকার হেচছন৷ িবিভন্ন িমথ্যা তথ্য ও সূত্েরর ওপর
িভত্িত  কের  েকােনা  েকােনা  ওেয়বসাইট  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  নােম  এমনসব  অপবাদ  রটনা  করেছ  যা
পুেরাপুির  অবাস্তব৷  এ  ধরেনর  রটনা  খুবই  যন্ত্রণাদায়ক৷  আধুিনক  যুেগর  মানুষেক  এটা  যথাযথভােব  বুঝেত  হেব  েয
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র অবমাননা েকবল একজন পিবত্র মানুেষর অবমাননা নয়৷ বরং তাঁর অবমাননা মানুেষর
িচরকাংিখত  সব  ধরেনর  মহত্ত,  েসৗন্দর্য  ও  সৎগুণাবলীেক  পর্যুদস্ত  করার  সমতুল্য৷  ডক্টর  েমাস্তফা  েদলশাদ
েতহরানী আেরা বেলেছন,  ৈনিতকতা ও মানবতার এই সীমাগুেলােক িবপর্যস্ত করার মাধ্যেম ৈনরাজ্য প্রিতষ্ঠার পথই
সুগম করা হেচছ৷ িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) েগাটা মানবজািতর সম্পদ এবং িতিন মানবজািতর কােছ যা উপহার
িদেয়েছন তাও েগাটা মানবজািতর সম্পদ৷ তাই িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র অবমাননার ব্যাপাের িবশ্েবর সমস্ত
িশক্িষত  মানুষ  ও  মুক্তমনা  মানুেষর  উদ্িবগ্ন  হওয়া  উিচত  এবং  তােদর  উিচত  এ  মহামানেবর  আধ্যাত্িমক  ঐিতহ্য  ও
পিবত্রতার  সীমানা  সংরক্ষণ  করা  এবং  তাঁর  মহান  িশক্ষাগুেলােক  ছিড়েয়  েদয়া৷  যিদও  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ



(সাঃ)  একিট  িনর্িদষ্ট  স্থােন  ও  যুেগ  বসবাস  কেরিছেলন,  িকন্তু  িতিন  মািটর  মানুষ  হেয়ও  স্বর্গীয়  সুষমার
অিধকারী িছেলন এবং িতিন িছেলন স্থান ও কােলর গন্ডীর উেধর্ব৷ িবশ্বনবী (সাঃ) আজও মানবজািতর পথপ্রদর্শক৷ আর
এ জন্েযই পিবত্র েকারআেনর সূরা আহজােব তাঁেক সব মানুেষর জন্েয আদর্শ বলা হেয়েছ এবং মানুষ যিদ তাঁর আদর্েশর
অনুসারী হয় তাহেলই তারা মুক্িত পােব৷ ইরােকর িবিশষ্ট অধ্যাপক ও গেবষক হুজ্জাতুল ইসলাম বাক্েবর শারীফ আল
ক্েবারাইশী  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  ব্যক্িতত্ব  ও  ৈবিশষ্ট  সম্পর্েক  বেলেছন,  রাসূেল  পাক  (সাঃ)
সদাচারণ ও উন্নত ৈনিতক গুণাবলীর িদক েথেক নিজরিবহীন, িতিন িছেলন মহান আল্লাহর িনদর্শন৷ তাঁর ব্যক্িতত্েবর
সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  িদক  হেলা  দৃঢ়  ও  অদম্য  ইচছা-শক্িত৷  ইসলােমর  প্রাথিমক  িদনগুেলােত  অজ্ঞতার  আঁধাের
িনমজ্িজত শক্িতগুেলা রাসূেল পাক (সাঃ)'র েমাকােবলায় সমস্ত সামর্থ িনেয় সংঘবদ্ধ এবং নানা ষড়যন্ত্ের িলপ্ত
হেয়িছল৷ িকন্তু িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বেলিছেলন, েতামরা যিদ আমার এক হােত সূর্য এবং অন্য হােত চাঁদ
এেন  দাও  তাহেলও  আিম  সত্য  ধর্ম  প্রচােরর  এ  দািয়ত্ব  ত্যাগ  করেবা  না৷  এ  ধরেনর  অদম্য  ইচছাশক্িত  ও  দৃঢ়
প্রিতজ্ঞার  মাধ্যেমই  িবশ্বনবী  (সাঃ)  ইিতহােসর  গিত  বদেল  িদেয়িছেলন  এবং  পাপ-পংিকলতা  ও  লক্ষ্যহীনতায়  মগ্ন
সমাজেক  েসৗন্দর্য,  কল্যাণ  ও  প্রাচুর্েয  পিরপূর্ণ  জীবেনর  িদেক  পিরচািলত  কেরন৷  িবখ্যাত  অধ্যাপক  ও  গেবষক
ডক্টর  রহীমপুর  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সাঃ)'র  প্রিত  িবদ্েবষী  আচরণ  সম্পর্েক  বেলেছন,  নূরনবী  (সাঃ)
সম্পর্েক সন্েদহবাদী ও প্রিতক্িরয়াশীল বা েনিতবাচক নীিত েসই জােহলী যুগ েথেকই প্রচিলত িছল৷ িবদ্েবষী এই
নীিত পরবর্িতেত খৃষ্টান িমশনারীেদর মধ্েয প্রািতষ্ঠািনক রূপ েনয় এবং এই ধারা আজও িবিভন্ন পন্থায় ও কেলবের
অব্যাহত রেয়েছ৷ েসই যুেগ রাসূল (সাঃ)েক অস্বীকার করা হেতা৷ আজ তারা বলেছ ইসলাম ধর্েমর ভাষা সভ্যতা-বর্িজত
বা  েসেকেল৷  অতীেত  তারা  বলেতা,  মুহাম্মাদ  (সাঃ)  যাদুকর!  আজ  ইসলাম  ও  সত্েযর  িবেরাধীরা  বলেছ,  নবীরা  িছেলন
ক্যািরজমািটক তথা জনগেণর মধ্েয গভীর প্রভাব সৃষ্িটকারী ব্যক্িতত্ব এবং তারা সমাজেক সংস্কার করেতন৷ অতীেত
তারা  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)'র  নবুওত  ও  েরসালাতেক  অস্বীকার  করেতা৷  বর্তমােন  তারা  প্রতারণামূলক  শব্েদর  আশ্রয়
িনেয় একই অপবাদ িদেচছ৷ নবী-রাসূলগণ ধর্েমর েকন্দ্রিবন্দু বেল তারা িঠক এখােনই আঘাত করেছ৷ ডক্টর রহীমপুর
আেরা বেলন, নবী-রাসূলগণ মানব সভ্যতার সবেচেয় বড় সামািজক, জ্ঞানগত ও ৈনিতক িবপ্লবগুেলার উৎস৷ তাই সামািজক ও
িচন্তাগত সমস্ত সাধনা বা প্রেচষ্টা ও সংঘাত নবী-রাসূলগেণর আহবানেক েকন্দ্র কেরই আবর্িতত হেয়েছ৷ েকউ যিদ
নবুওেতর মূল নীিত বা ধারণােকই অগ্রাহ্য করেত পাের,  িকংবা নবী-রাসূলগেণর ব্যক্িতত্বেক এমনভােব িবকৃত কের
তুেল ধরেত পাের েয তাঁেদর বক্তব্য ও আচার-আচরণ মানুেষর জন্েয আদর্শস্থানীয় বেল িবেবিচত না হয় তাহেল ধর্ম
বেল ভােলা েকােনা িকছুর অস্িতত্ব থােক না৷ এ অবস্থায় ধর্েমর অর্থ হেব অস্পষ্টতা ও িকছু ব্যক্িতর েখয়ালীপনা
মাত্র  এবং  ধর্ম  হেয়  পড়েব  মানুেষর  জীবেন  প্রভাবহীন  একিট  িবষয়৷  িকন্তু  নবী-রাসূলগণ  এেসেছন  অজ্ঞতা,  িশর্ক,
জুলুম,  অিবচার ও অন্েযর অিধকার লংঘন প্রিতেরাধ করেত এবং মানুেষর আচার-আচরেণর ধারায় িবপ্লব সৃষ্িট করেত৷
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) িছেলন নবীগেণর মধ্েযও সবেচেয় েকামল ও দয়াদ্র হৃদেয়র অিধকারী৷ মানব-ইিতহােস

তাঁর মেতা পিবত্র ও উদার িচত্েতর মানুষ আর কখনও আেসিন এবং ভিবষ্যেতও আসেব না৷
ডক্টর রহীমপুর আেরা বেলন, আর এসব কারেণই িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর সর্বেশষ দূত বা প্রিতিনিধ৷
বর্তমান  ও  ভিবষ্যেতও  মানুেষর  জীবেনর  সব  ধরেনর  সমস্যা  সমাধােনর  চািব  রেয়েছ  তাঁরই  জীবনাদর্েশ৷  িতিন
ইিতহােসর  সব  যুেগর  জন্েয  এবং  সব  মানুেষর  জন্েযই  রাসূল৷  মানুেষর  জীবেনর  সবেচেয়  ক্ষুদ্র  বা  খুিটনািট  িদক
েথেক  শুরু  কের  পরকালীন,  রাজৈনিতক,  সামািজক,  অর্থৈনিতক,  সাংস্কৃিতক  ও  আধ্যাত্িমক  জীবন  েথেক  িতিন  িবিচছন্ন
নন৷ নূরনবী (সাঃ) মানবতা, ন্যায়িবচার ও যুক্িতর ওপর েজার িদেয় মানব জািতর জন্েয সবেচেয় ভােলা পথ প্রদর্শন



কেরেছন৷ মহান আল্লাহর অেশষ েশাকর, আমরা িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্েক আেলাচনার সুেযাগ েপেয়িছ৷
িতিন  িছেলন  এমন  একজন  মহামানব  িযিন  মানুষেক  ভ্রাতৃত্ব  ও  দয়া  িশিখেয়েছন  েয  মানুষ  িছল  সিহংসতা  ও  নৃশংসতায়
অভ্যস্ত৷ ইসলােমর শ্েরষ্ঠতম এই  ব্যক্িতত্েবর প্রিত রইেলা আমােদর অসংখ্য সালাম ও  দরুদ৷ পিবত্র েকারআেনর
ভাষায়- মহান আল্লাহ তাঁেক অনুগ্রহ কেরেছন ;  েফেরশতাগণও তাঁর জন্েয অনুগ্রহ প্রার্থনা কেরন৷ েহ মুিমন বা
িবশ্বাসীগণ! েতামরাও নবীর জন্েয অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁেক উত্তমরূেপ অিভবাদন কর৷ (সূরা আহজাব-৫৬)#
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